নামকরণ 
এই সূরার এক জায়গায় "আলে ইমরানের” কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত 
হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। ৃ 


নাঘিলেন্র সময়-কাল ও বিবমবন্তুর অংশসমূহ 

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকৃণর প্রথম দু আয়াত পর্যন্ত 
চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের' নিকটবত্তী সময়ে নাধিল হয়। 

দ্বিতীয় ভাষণটি £ 3 

লি ভিজ 26 ০01 ৭ পরাণ ত৯:015 (পরী (পঠিত ছি 50০05 
(আল্লাহ আদম, নৃহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা 
দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত 
থেকে শুরু সভা 
দলের আগমনকানে এটি নাযিল হয়। 

তৃতীয় তাবণটি সম রুকু শুরু থেকে নিয়ে ছাদশ রুকু'র শেষ অ্ি চলেছে। প্রথম 
ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়। 


চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকু” বির রিভার ওহোদ 
যুদ্ধের পর এটি নাঁষিল হয়! . রর 


সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী . 

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি, সুগ্রথিত 
ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় 
বিষয়বস্তুর সামজস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। .একটি দল হচ্ছে, আহ্‌লি কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে 
এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। 


সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে 
সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ত্রষ্টতা ও 
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তিক দদতি স্পর্কে তর্ক করে দিযে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই র 
এবং এই কুরআন এমন এক দীনের-দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার 
দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের 
সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব 
| বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও 
অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও। 


|| দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের 
পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে! এই 
| সংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী 
উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাতক 
অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল 
হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহূলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান 
[| আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, 
তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল ভা দূর 
করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং 
নিজের অংশগুলোকে একসৃত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট 
সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া 
আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভ্ত হচ্ছে। 


নাযিলের কার্ষকারণ 

সূরাটির এঁতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে £ 

এক £ এই সত্য দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহেই যেসব 
পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে ,দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় 
সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল 
তীমরুলের চাকে টিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সতঘর্ষটি আরবের এমন সব 
শক্তিগুলোকে অকম্থাত নানা দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ 
করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি 
ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের 
শিকার মদীনার এ হষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার 
অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো 
একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শো ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ 
বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল। 


দুই $ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহদী 
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রহ রতি 
তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী 
মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে 
প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। 
বিশেষ করে বনী নযীরের সরদার কাব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের 
বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের 
সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে 
আসছিল তার কোন .পরোয়াই তারা করেনি। শেষে যখন তাদের দু্র্ম ও চুক্তি ভংগ 
সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস 
পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুককর্মপরায়ণ “বনী কাইনুকা” গোত্রের ওপর 
আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে 
অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদীনার 
মুনাফিক মুসলমান ও হিজাযের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও 
মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি. কখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা 
সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ 
আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি 
কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ 
আকুল হয়ে তাঁকে খুজতে বের হতেন। 

তিন £ বরে জরে পনর নে তেই ভিন 
ইহুদীরা তার ওপর কেরোশিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার 
সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের 
পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা 
থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। 
কিন্তু পথে তিনশো মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা) 
সাথে যে সাতশো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। 
যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা 
চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক আস্তীনের 
সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু 
ও আত্রীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। 


চার $ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় 
অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্ববতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ 
চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার 
নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার 
লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা 


পারা £ ৩ 


নিক জি পর .এই যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবনীর ওপর 
বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা 
পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি ফনর্দেশ করে তার সংশোধনের 
জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে. একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার 
উপযোগিতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন 
এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন! 


৮৯ এ) ০/৯, 


পা ৮৪ পা বডি 525 6৫৮) ৩ পাটি পাতি ডা 7527 
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১০০৮558147588 40523, 
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আলিফ লাম-যীম। আল্লাহ এক চিরগ্রীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব-জাহানের 
সমথ ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ 
নেই।১ | 

তিনি তোমার ওপর এই কিতাব নাধিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে 
এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের 
হিদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাধিল করেছিলেন।২ আর তিনি মানদও 
নাধিল করেছেন যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দের)। এখন যারা আল্লাহর 
বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্টি কঠিন শাত্তি পাবে। আল্লাহ 
অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাততি দিয়ে থাকেন! 


১. এর ব্যাথা জানার জন্য সূরা আল বাকারার ২৭৮ টাকা দেখুন। 


- ২. সাধারণভাবে লোকেরা তাওরাত বলতে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন 
নিয়ম) প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তক এবং ইনজীল বলতে নিউটেস্টামেন্টের (নূতন নিয়ম) 
চারটি প্রসিদ্ধ ইনজীল মনে করে থাকে। তাই এ পৃত্তকগুলো সত্যিই. আল্লাহর কালাম 
কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এই সংগে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, এই পৃস্তকগুলোতে 
যেসব কথা লেখা আছে যথার্থই কুরআন সেগুলোকে সত্য বলে কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে 
প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম নয় বরং 
এগুলোর মধ্যে তাওরাত নিহিত রয়েছে এবং ইনজীল নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইনজীলের 
138485১8289 


পারা £ ৩ 


তাফহীমুণ বুরআন ০৬০ ও সূরা আগে ইমরান 


হযরত মূসা আনাইহিস সাখামের নবুওয়াত ঘাতের পর থেকে তীর ক 
পর্যন্ত প্রায় চন্িশ বছর ধরে তর ওপর যেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছিশ সেগুশোই তাওরাতি। |! 
এর মধ্যে পাথরের তক্তার গায়ে খোদাই করে দশটি বিধান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিশেন। 
অবশি্ বিধানগুণো হযরত মূসা (আ) দিখিয়ে তাঁর বারোটি অনুনিপি করে বারোটি 
গোত্রকে দান করেহিণেন এবং একটি কপি সং্র্কণ করার ছশ্যে দান কর্েছিনেন বনী 
মাবীকে। এ কিতাবের নাম ছিন তাওযলাত; বাইওুন মাকদিস প্রথমবার ধংস হওয়া পর্যত্ত 
এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে সংরদ্দিত হি) বনি পাবীকে যে কপিটি দেয়া 
হয়েছিন, পাথরের তপ্জা সহকারে সেটি 'অংগীকারের সিন্দুকৌর মধ্যে রাখা হয়েহিএ। 
বনী ইসরাঈল সেটিকে '্তাওরীত” নামেই জানতো! কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের গাফশতি 
এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিণ যার ফঘে ইয়াহ্‌দীয়ার বাদশাহ ইওসিয়ার আমনে যখন 
'হাইকেণে সুণাইমানী” মেরামত করা হয়েছিশ তখন ঘটনাক্রমে 'কাহেন' প্রধান (অথাৎ 
হাইকেশ বা উপাসনা গৃহের গদীশশীন এবং জাতির প্রধান ধর্মীয় নেতা) খিশকিয়াহ 
একস্থানে তাওরীত সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে গেদেন। তিনি একটি অষ্ত্ত বস্তু হিসেবে 
এটি বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিণেন। সেক্রেটারী সেটিকে এমনভাবে বাদশাহর 
| সামনে পেশ করেন যেন এটি একটি বিশয়কর আবিফার (২-রাজাবনী, অধ্যায় ২২, 
শ্রোক ৮-১৩ দেখুন)! এ কারণেই বখৃতে নসর যখন দে*সাসেম অয় ঝরে হাইকেণসহ ]। 
সারা শহর ধ্বংস করে দিএ তখন বনী ইসরাঈশরা তাপ্রাতের যে মুন কপিটিকে 
র সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিণ এবং যার অতি অপ্প সংখ্যক জশুখগি তাদের কাছে 

ছিণ, সেশুণো হারিয়ে ফেন্দদো চিরকাণের জন্য। তারপর আাযরা (উযাইর) কাহেনের যুগে 
বনী ইসরাঈদের অবশিষ্ট নোকেরা থেবিননের কারাগার থেকে ভেরুসাদেমে ফিরে এপো 
এবং বাইতুল মাকদিস পৃননিমাণ করা হণো। এ সময় উযাহর নিসের জ্যতির আরো 
কয়েকজন মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাঈএদের পূর্ণ ইতিহাস পিখে ফে্পেন: বর্তমান 
বাইবেনের প্রথম সতেরোটি পরিচ্ছেদ এ ইতিহাস সংদিত: এ হতিহাসের চাটি অধ্যায় 
অর্থাৎ যাত্রা, দেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসা আশাইহিস সানামের শীবনী 
নিপিব্ধ হয়েছে। আযরা ও তার সহযোগীরা তাওরাতের যঙগুণো লায়াত সপ্তাহ করতে 
পেরেছিণেন এই লবন ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণের সময়-কাস ও ধারাবাহিকতা" 
অনুযায়ী ঠিক ছায়গামতো সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাদেই এখন মূসা আনাইহিস 
সাদামের জীবন ইতিহাসের মধ্যে সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘকো অংশের নামই তাওরাত। 
এগুণোকে চিহিত করার ছনা আমরা কেবণমাত্র নিম্নোক্ত আগামতের পর নির্ভর করতে 
পারি। এ এ্রতিহাসিক বর্ণনার মাঝখানে যেখানে খেখক বশেশ, ভ্রতু মুসাকে একথা 
বণণেন অথবা মুসা বলেন, সদাপ্রভু তোমাদের প্র একথা বসেন, সেখাশ থেকে 
.] তাওরাতের একটি অংশ শুরু হচ্ে তারপর আবার যেখান থেকে হাবনী প্রসত্ধ শুরু হয়ে 
গেছে সেখান থেকে এ অংশটি খতম হয়ে গ্রেছে ধরে নিতে হবে, মাঝখানে যেখানে 
'] যেখানে বাইবেলের লেখক ব্যাখা বা চীর্কা আকারে কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে, সেুনো 
চিহ্নিত করে ও বাছাই করে আসল তাওরাত থেকে আমাদা করে ফেশা একজন সাধারণ | 
1] পাঠকের জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; তবুও যারা আসমানী কিতাবসমূহের গতীর জ্ঞান 
1] রাখেন, তারা এসব অংশের কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মৃ্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে 
কিছুটা নির্তুলভাবে তা অনুধাবন করতে পারেন! এ হড়িয়ে হিটিয়ে থাকা দরগুদোকেই 
ু ্ কু বে ০ 


তি 


তাফহীমুল কুরআন বেছে সূরা আলে ইমরান 
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টি 


উস ৯৯81418৮070 3-024 
পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।৩ তিনি মায়ের 


পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।৪ এই প্রবল 
পরাক্াত মহাজ্ঞনের অধিকারী সভা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। 


কুরআন তাওরাত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন এগুলোকেই সত্য বলে ঘোষণা 
দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাঁড় করালে 
কোন কোন স্থানে ছোট খাটো ও খুটিনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও 
মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যও পাওয়া যাবে না। আজও একজন সচেতন পাঠক 
সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, এ দু'টি ঘ্রোতধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত। 

অনুরূপভাবে ইনজীন হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইলহামী ভাষণ ও বানী 
সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই তিন বছরে নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ 
পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে 


সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা কালে তাতে এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে প্র 
ুক্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্থৃতিক 


দিয়েছেন-_কেবলমাত্র এ স্থানগুলোই আসল ইনজীলের অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর 
সমষ্টিকেই ইনজীল নামে অভিহিত করে এবং এরই সত্যতার ঘোষণা দেয়। এ বিক্ষিস্ত 
অংশগুলোকে একত্র করে আজ যে কেউ কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার 
করতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্ই দেখতে পাবেন। আর যে সামান্য 
পার্থক্য অনুভূত হবে পক্ষপাতহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর 
করা যাবে। 

৩ অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় তত্ব ও বাস্তব সত্য জানেন। কাজেই যে 
কিতাব তিনি নাধিন করেছেন তা পরিপূর্ণ সত্যই হওয়া উচিত। বরং নির্ভেজাল সত্য 
একমাত্র সেই কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে যেটি সেই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী সত্তার 
পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। | 


পারা £ ৩ 
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তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাধিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত 
আছে £ এক হচ্ছে, মৃহৃকামাত, যেগুলো কিতাবের 'আসল বৃনিয়াদ৫ এবং দ্বিতীয় 
হচ্ছে, মুতাশাবিহাত।৬ যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
সবসময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে 
থাকে! অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপ্রীত 
পক্ষে পরিপক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে £ "আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি, এসব 


আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে ।”! আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই 
কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা এহণ করে থাকে! | 


৪. এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইর্চীত করা হয়েছে। এক, তোমাদের 
প্রকৃতিকে তাঁর মতো করে কেউ জানতে পারে না, এমনকি তোমরা নিজেরাও জানতে 
পারো না। কাজেই তার পথপ্রদর্শন ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া 
তোমাদের গত্যন্তর নেই। দুই, যিনি গর্তাশয়ে তোমাদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে 'পরবরতী 
সকল পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলোও পূর্ণ করার ব্যবস্থা 
করেছেন, তিনি দুনিয়ার জীবনে তোমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, 
এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অথচ তোমরা সবচেয়ে বেশী এ জিনিসটিরই 
মুখাপেক্ষী । 

৫. মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে কলা হয়। এর বহুবচন 'মুহকামাত'। 'মুহকামাত 
আয়াত বদতে এমন সব আয়াত বুঝায় যেগুলোর ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, যেগুলোর 
অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যে 
শব্দগুলো দ্ধার্হীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং যেগুলোর অর্থ বিকৃত করার সুযোগ লাভ 
করা বড়ই কঠিন। এ আয়াতগুলো 'কিতাবের আসল বুনিয়াদ । অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কুরআন 
নাধিল করা হয়েছে এ আয়াতগুলো সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে 
দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলোতেই শিক্ষা ও উপদেশের 
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তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে ঃ «হে আমাদের রব! যখন তুখি আমাদের 
মা, তোমার দান ভাঙার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা - তৃমিই. 
আসল দাতা । হে আমাদের রব! অবশ্যি তুখি সম মানব জাতিকে একদিন একত্রে 
সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কখনো 
ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না!” 


কথা বর্ণিত হয়েছে। ত্রষ্টতার গলদ তৃলে ধরে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সুস্পষ্ট করা 
হয়েছে। দীনের মূলনীতি এবং আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, চরিত্রনীতি, দায়িতৃ-কর্তব্য ও 
আদেশ-নিষেধের বিধান এ আায়াতগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কোন সত্যানূসন্ধানী 
ব্যক্তি কোন্‌ পথে চলবে এবং কোন্‌ পথে চলবে না, একথা জানার জন্য যখন কুরআনের 


ম্মরণাপন্ন হয় তখন এ "মুহকাম' আয়াতগুনোই তার পথপ্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবে 
এগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে প্রচেষ্টা 
চালাতে থাকে। 

৬. 'মুতাশাবিহাত” অর্থ যেসব আয়াতের অর্থ খ্রহণে সন্দেহ-সংশয়ের ও বুদ্ধিকে 
আচ্ছর করে দেবার অবকাশ রয়েছে। 


বিশ্ব-জাহানের অন্তর্নিহিত সত্য ও তাৎপর্য, তার সদা ও পরিণতি, সেখানে মানুষের 
অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত 
সর্বনি্ন অপরিহার্য তথ্যাবলী মানুষকে সরবরাহ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবন পথে চলার 
জন্য কোন পথনির্দেশ দেয়া যেতে পারে না, এটি একটি সর্বজন বিদিত সত্য। আবার 
একথাও সত্য, মানবিক ইন্রিয়ানুভূতির বাইরের বন্তৃ-বিষয়গুলো, যেগুলো মানবিক 
জ্ঞানের আওতায় কখনো আসেনি এবং আসতেও পারে না, যেগুলোকে সে কখনো 
দেখেনি, স্পর্শ করেনি এবং যেগুলোর স্বাদও গ্রহণ করেনি, সেগুলো বুঝাবার 'জন্ট 
মানুষের ভাষার ভাপণ্তারে কোন শব্দও রচিত হয়নি এবং প্রত্যেক শ্রোতার মনে 'তাদের 
নির্ভুল. ছবি অকিত করার মতো কোন পরিচিত রর্ণনা .পদ্ধতিও পাওয়া যায় না। কাজেই 
এ ধরনের বিষয় বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও- বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে, যেগুলো প্রকৃত সত্যের সাথে নিকটতর- সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভবযোগ্য 
জিনিসগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষায় পাওয়া যায়। এ জন্য অতি প্রাকৃতিক তথা 
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২ রক 
যারা কুফরী নীতি অবলহন করেছে,৮ তাদের না ধন-সম্পদ, না সম্তান-সম্ভতি 
আল্লাহর যোকাবিলায় কোন কাজে লাগবে। তারা দোজখের ইন্ধনে পরিণত হবেই। 
তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে যেমন ফেরাউনের 'সাথী ও তার আগের 
নাফরমানদের হয়ে গেছে £ তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, 
ফলে আল্লাহ তাদের গোনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন৷ আর যথার্থই 
আল্লাহ কঠোর শান্তিদানকারী। কাজেই হে মৃহাম্মাদ! যারা তোমার দাওয়াত এহণ 
পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহারামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর 
জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস। তোমাদের জন্য সেই দু'টি দলের মধ্যে একটি 
শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা (বদরে) পরস্পর যৃদ্ধে লিগ হয়েছিল! একটি দল আল্লাহর 
পথে যৃদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল, 
কাফেররা -মু'খিনদের দিগুণ।৯ কিন্তু ফলাফল (প্রযাণ করলো যে) আল্লাহ তার 
টিউন জবার হারা রর 

জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।১০ 


ধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে সেগুলোকেই 'মুতাশাবিহাত” বলা হয়। 
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এ রি রি 
সত্যের অস্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী নয়। এ ধরনের আয়াতের 
অর্থ নির্ণয়ের ও নির্দিষ্ট করনের জন্য যত বেশী চেষ্টা, করা হবে তত বেশী সংশয়-সন্দেহ 
ও সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের নিকটতর হবার চাইতে বরং 
তার থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কাজেই যারা সত্যসন্ধানী এবং আজেবাজে অর্থহীন 
বিষয়ের চর্চা করার মানসিকতা যাদের .নেই, তারা "মৃতাশাবিহাত' থেকে প্রকৃত সত্য 
সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাত করেই সন্তুষ্ট থাকে। এতটুকুন ধারণাই তাদের কাজ চালাবার 
জন্য যথেষ্ট হয়। তারপর তারা 'মুহকামাত' এর পেছনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে৷ 
কিন্তু যারা ফিত্নাবাজ অথবা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে অভ্যস্ত, তাদের কাজই হয় 
.মুতাশাবিহাতের আলোচনায় মশগুল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা পেছন দিয়ে সিঁদ 
কাটে। [ও | পু 


৭. এখানে এ অমূলক .সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, মুতাশাবিহাতের সঠিক 
অর্থ যখন তারা জানে 'না তখন তারা তার ওপর কেমন করে ঈমান আনে? আসলে 
একজন সচেতন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর 
দূরবততী অসংগত বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর কিতাব 
হবার বিশ্বাস জন্মে না। এ বিশ্বাস জন্মে মুহকামাত আয়াতগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। 
মুহকামাত আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পর যখন তার মনে কুরআন 
আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা আসে তখন মুতাশাবিহাত তার মনে 
কোন প্রকার দ্বন্ব ও সংশয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাদের যতটুকু সরল অর্থ সে অনুধাবন 
করতে সক্ষম হয় ততটুকুই গ্রহণ করে নেয় আর যেখানে অর্থের জটিলতা দেখা দেয় 
সেখানে দূরবীণ লাগিয়ে অর্থের গতীরে প্রবেশ করার নামে উল্‌টা সিধা অর্থ করার পরিবর্তে 
সে আল্লাহর কালামের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথাগুলোর দিকে নিজে 
দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। 


৮. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৬১ টীকা দেখুন। 


.৯. যদিও আসল পার্থক্য ছিল তিনগুণ। কিন্তু সরাসরি এক নজরে দেখে যে কেউ মনে 
' করতে পারতো, "কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ হবে| 


১০. বদরের যুদ্ধ মাত্র কিছুদিন আর্গে হয়ে গেছে। তার বিভিন্ন ঘটনা তখনো মানুষের 
মনে তরতাজা ছিল। তাই এ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও- ফলাফলের প্রতি ইর্থগত করে 
লোকদের উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধের তিনটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয় £ 


এক ঃ মুসলমান ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল তাতে উতয় 
দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে কাফেরদের 
সেনাবাহিনীতে মদপানের হিড়িক চলছিল। তাদের গায়িকা ও নর্তকী বাঁদীরা সংগে 
এসেছিল। ফলে সেনা শিবিরে ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের 
সেনাদলে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শ্নিগ্ধ পরিবেশ বিরাজমান, ছিল। 
তাদের মধ্যে ছিল চরম নৈতিক সত্যম। সৈন্যরা নামায-রোযায় মশগুল ছিল। কথায় কথায় 
818550499588888৯১০২০৪৪৯ ৪৫৪৪১ 
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ডিঞ্চণ তিতা গু পানিব্পী  পাঁছি | পাঁচ পাননি 
3195)98৮ 61226০৯৪2৯০ 
৮1 সিডি, প্িডের তা» ৬৯৫৯ ৮৮ পা ৬৮ পাও 
দয 


১5০2৮ ররর 
চাঞ্ঞেরে? ০ তি পাপা সিল $8:2115535 15 


মানৃষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারপার সপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি 
ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামহী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে 
আল্লাহর কাছে। বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চাইতে 
ভালো জিনিস রি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলহন করে তাদের জন্য তাদের রবের 
কাছে রয়েছে বাগান, তার নিশ্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় । সেখানে তারা চির্তন 
জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী১ এবং তারা লাভ করবে 
আল্লাহর সত্ুি। আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রথর দৃষ্টি 
রাখেন।১২ এ লোকেরাই বলে £ "হে আমাদের রব! আমরা ইমান এনেছি, 
জামাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহাল্লামের আগুন থেকে আমাদের 
বাঁচাও। এরা সবরকারী,১৩ সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষভাগে 
আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফের জন্/ দোয়া করে থাকে! 


চলছিল। দু'টি সৈন্য দল দেখে যে কান ব্যক্তি অতি সহজেই জানতে পারতো, কোন্‌ দলটি 
আল্লাহর পথে লড়াই করছে। 


পারা £ ৩ 


রিমা 25721552801 নি ৪৫ 


৯০৩১5 24 


হা 
ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ. 
দিচ্ছে১৫ যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। 


দুই £ মুসলমানরা' ভাদের. সংখ্যান্ততা ও সমরান্ত্রে অভাব সত্তেও যেভাবে 
কাফেরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উন্নত অন্ত্রসজ্জায় সঙ্িত সেনাদনের ওপর বিজয় লাত 
ধরলো তাতে একথা সুস্পষ্ট .হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট ছিল। 


সাজ-সরঞ্লাম ও সমর্থকদের সংখ্াধিক্যের কারণে আত্মন্তরিতায় মেতে উঠেছিল, 
তাদের জন্য এ ঘটনাটি ছিন যথার্থই একটি চাবুকের আঘাত। আল্লাহ্‌ কিভাবে মাত্র 
গুটিকয় বিস্তহীন, অভাবী ও প্রবাসী মুহাজির এবং মদীনার কৃষক সমাজের মুষ্টিমেয় 
জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কুরাইশদের মতো অভিজাত শক্তিশালী ও সম আরবীয় সমাজের 
মধ্যমণি গোত্রকে পরাজিত করতে পারেন, তা তারা স্বচক্ষেই দেখে নিল। 

১১ এর ব্যাখ্যা দেখুন সূরা আল বাকারার ২৭ টীকায়। 

১২. অর্থাৎ আল্লাহ 'অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা তাসাতাসাভাবে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ.করা তার নীতি নয়। তিনি তার বান্দাহদের কার্যাবলী, সংকল্প. ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও 
উর্চানে জারির লে সাররদাডে আছি হি তেরা নি তাও তিনি 
ভালোভাবেই জানেন। 


১৩. অর্থাৎ সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন ক্ষতি বা বিপদের 
মুখে কখনো সাহস ও -হিম্মতহারা হয় না। ব্যর্থতা, এদের মনে কোন চিড় ধরায় না। 
লোভ-লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা 
যার না তখনো এরা মজবুততাবে সত্যকে আকড়ে ধরে থাকে। (সূর। আল বাকারার ৬০ 
টাকাটিও দেখে নিন) 


১৪. অর্থাৎ ষে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রততক্ষ জান 
রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও 
আকাশের কোন একটি বন্থুও গোপন নেই-_এটি তার সাক্ষ্য এবং তার চাইতে আর বেশী 
নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর 
নিব 
এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই। 


১৫, আল্লাহর পর সবচেয়ে বেনী নিরতরযোগা সাকা হচ্ছে ফেরেশতাদের কারণ তারা 
হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত 


পারা ৫৩ 


টিটি 12৮9০৯৩ 
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্ে শু 
পারা 


ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন__জীবনবিধান।১৬ যাদেরকে কিতাব দেয়া 
ইরেছিল, তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিতিন্ন পদ্ধতি অবলহন করেছে, 
সেগুলো অবলযনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে 
যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধো পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি 
করেছে।১৭ আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের জানুগত্য করতে অন্বীকার করে, 
তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না। এখন যদি এ 
লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিও হয় তাহলে তাদের -বলে দাও £ "আমি ও 
আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।*. তারপর আহলি 
কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, "তোমরাও কি তার 
বন্দেগী কবুল করেছো?১৮ যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ 
করেছে আর যদি তা থেকে সুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর 
কেবলমাত্র পয়গাম পৌছিয়ে দেবার দায়িতৃই অর্পিত হয়েছিল। পরবতী পর্যায়ে 
আল্লাহ নিজেই তার রান্দাদের অবহা দেখবেন! 

জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না 
এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা এমন 
নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টিজগতে 
আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে, সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে 
আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্মত সাক্ষ হচ্ছে! এই যে, আল্লাহ একাই এই সমধ্ণ 
বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু। 


প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম 
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যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের 
মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নিদেশশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন 
শান্তির সুসংবাদ দাও।১৯ এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাও (আমল) দুনিয়া ও 
আখেরাত উভয় হানেই নষ্ট হয়ে গেছে২০ এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই।২১ 


আর বিশ্ব-জাহানের শ্ষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিক্ল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত। মানুষ তার 
নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও 
যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের 


্রূর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক-বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কোন যুগে যে 
নবীই এসেছেন, তাঁর দীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই 
নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দীনকে বিকৃত করে এবং 
তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্ম 


পরিবর্তন করে ফেলেছে। 


১৮, অন্য কথায় এ বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যায়, যেমন__স্আমি ও আমার অনুসারীরা 
তো সেই নির্ভেজাল ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দীন ও জীবন 
বিধান। রা টা হু যানে 
সাধন করেছো তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দিকে কি তোমরা ফিরে 
আসবে? 

১৯. এটি একটি ব্যাংগাত্বক বর্ণনাভংগী। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের যে সমস্ত 
বীর্তিকলাপের দরুন তারা আজ আনন্দে ফুলে উঠেছে এবং মনে করছে যে তারা খুব 
ভালো কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের এ সমস্ত কাজের এই হচ্ছে 
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তুমি কি দেখনি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি 
অবস্থা হয়েছে? তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের 
পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আহবান জানানো হয়২২ তখন তাদের মধ্য 
থেকে .একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। তাদের এ কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "্জাহারামের আগুন 
তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহালামের শাতি আমরা পাই তাহলে 
তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।”২৩ তাদের মনগড়া রিশ্বাস নিজেদের দীনের ব্যাপারে 
তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। - 


২০. অর্থাৎ তারা নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টাসমূহ এমন সব কাজে নিয়োজিত করেছে 
যার ফল দুনিয়াতে যেমন খারাপ তেমনি আখেরাতেও খারাপ। 


২১. অর্থাৎ এমন কোন শক্তি নেই, যে তাদের এসব ভূল প্রচেষ্টা ও অসৎকার্যাবলীকে 
সৃফলদায়ক করতে অথবা কমপক্ষে খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে। দুনিয়ায় বা 
আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তাদের কাজে লাগবে বলে যেসব শক্তির ওপর তারা ভরসা 
করে, তাদের মধ্য থেকে আসলে কেউই তাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে না। 


২২. অর্থাৎ তাদের বলা হয়, আল্লাহর কিতাবকে চুড়ান্ত সনদ হিসেবে মেনে নাও এবং 
“তাঁর ফায়সালার সামনে মাথা নত করে দাও। এই কিতাবের দৃষ্টিতে যা হক প্রমাণিত হয় 
তাকে হক বলে এবং যা বাতিল প্রমাণিত হয় তাকে বাতিল বলে মেনে নাও। এখানে মনে 
রাখতে হবে, আল্লাহর কিতাব বলতে এখানে তাওরাত ও ইনজীলকে বুঝানো হয়েছে। আর 
তারে জো বিহার বাগিরী তে টি ৪ রুঠান বারের বুরানো 
হয়েছে। '.. 

২৩. তারা নিজেদেরকে আল্লাহর হ্য়পা্র মনে করে বসেছে। তাদের মনে এই 'ভুন 
ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা যাই কিছু করুক না কেন জান্নাত তাদের নামে লিখে 
দেয়া হয়ে গেছে, তারা ঈমানদার গোষ্ঠী, তারা উমুকের সন্তান, উমুকের উম্মাত, 
উমুকের মুরীদ এবং উমুকের হাতে হাত রেখেছে, কাজেই জাহান্নামের আগুনের কোন 
ক্ষমতাই নেই তাদেরকে স্পর্শ ৷ আর যদিওবা তাদেরকে কখনো জাহান্নামে দেয়া 
হয়, তাহলেও তা হবে মাত্র :৫/58295480083853 
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৬৭৩52162350 87০115518৩৮ 
৪৬১১%3০৩55565 51622 
কিন সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যেদিনটির 


আসা একেবারেই অবধারিত? সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরোপুরি 
প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর জুলুম করা হবে না। 


বলো $ হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্ক্ষমতা দান 
করো এবং যার থেকে চাও রাষ্টক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত 
দান করো এবং যাকে চাও লাহিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। 
নিসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপূর-শক্তিশালী। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ 
করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে। জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং 
রনি পকে নীড়ে ধ্ররারে ভোজ ভালে উরি রোগের নিন্দা 
করো। 


গেছে সেগুলো মুছে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে সোজা জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া 
হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের এমনি নির্ভিক বানিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে তারা 
নিশ্চিন্তে কঠিন থেকে কঠিনতর অপরাধ করে যেতো, নিকৃষ্টতম গোনাহের কাজ করতো, 
প্রকাশ্যে সত্যের বিরোধিতা করতো এবং এ অবস্থায় তাদের মনে সামান্যতম আল্লাহর 
ভয়ও জাগতো না। 


২৪. মানুষ যখন একদিকে কাফের ও নাফরমানদের কার্যকলাপ দেখে এবং তারপর 
দেখে কিভাবে দিনের পর দিন তাদের বিত্ত ও প্রাচুর্য বেড়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখে 
ঈমানদারদের আনুগত্যের পসরা এবং তারপর তাদের দারিদ্র, অভাব, অনাহারে জর্জরিত 
জীবন, আর দেখে তাদের একের পর এক বিপদ মুসিবত ও দুঃখ দুর্দশার শিকার হতে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ তৃতীয় হিজরী ও তার কাছাকাছি 
সময়ে 'যার শিকার হয়েছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনের মধ্যে একটি অদ্ভূত 


- তা-২/৩ পারা £ ৩ 


জেরা 
১ ছ 2108 ৩58 ০১ ০%6৩10 2] 
(80185591089--5251015-4 25 
০১4০১৯১1৫০5] 48555 4) 5৫০] 
১৯০৮০০৫০০০০ ১4১8৬০5 20621 | 
1৩৭ 2:55852- ০5285 


উ১০15-3924015 ৮48 21 ০2955251428 


মু'খিনরা যেন মানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের | 
পৃটপোষক, বন্ধ ও সহযোগী হিসেবে এহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর | 
|| সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হা; তাদের জুলুম থেকে আতুরক্ষার জনা 
|. তোমরা যদি বাহাত এ নীতি অবলঙ্বন করো তাহলে তা যাফ করে দেয়া হবে।২৫ 
| তারই দিকে ফিরে যেতে হবে ২৬ হে নবী! লোকদের জানিয়ে দাও যে, তোমাদের 
মনের যধো যা কিছু আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ 
তা জানেন। পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে অবস্থান করছে 
না এবং তার কর্তৃত্ব সবকিছুর ওপর পরিব্যাণ্ত। সেদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেক 
| ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপহিত পাবে, তা ভালো কাজই হোক আর 
এ মন্দ কাজ! সেদিন মানুষ কামনা করবে, হায়! যদি এখনো এই দিন এর থেকে 
|| অনেক দূরে অবস্থান করতো। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সভার ভয় 
দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাংখী।২৭ 


এ) আক্ষেপ মিশ্রিত জিজ্ঞাসা জেগে উঠে। আল্লাহ এখানে এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন! এমন 
| সৃন্ভাবে জবাব দিয়েছেন, যার চেয়ে বেশী সৃষ্মতার কথা কল্পনাই করা যায় না। 

২৫. অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন কোন ইসলাম দুশমন দলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় 
| এবং সে তাদের জুনুম-নির্যাতন চালাবার আশংকা করে, তাহলে এ অবস্থায় তাকে 
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৪ এ 
নিরিহ নর ভারা বরাত 
তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন এবং তোমাদের 
গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করল্ণাময়।” তাদেরকে বলো £ 
| "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো।” তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত 
|| থহণ না করে, তাহলে নিশ্টিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালো বাসবেন না, 
|| যারা তাঁর ও তাঁর রসূলদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে ২৮ 


এমনভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা যদি তার মুসলমান 
হবার কথা প্রকাশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে কাফেরদের 
প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এমন কি কঠিন ভয়ভীতি ও আশবকাপূর্ণ 
. | অবস্থায় যে ব্যক্তি সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাকে কুফরী বাক্য পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ' 
করার অনুমতিটুকু দেয়া হয়েছে। 
|] ২৬. অর্থাৎ মানুষের তয় যেন তোমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন না করে ফেলে যার ফলে 
[| আল্লাহর ভয় মন থেকে উবে যায়। মানুষ বড়জোর তোমার পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের 
ক্ষতি করতে পারে, যার পরিসর দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ! কিন্তু আল্লাহ তোমাকে চিরন্তন 
আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যদি কখনো 
ঘ। বাধ্য হয়ে কাফেরদের সাথে আত্মরক্ষামূলক বন্ধুত্বনীতি অবলবন করতে হয়, তাহনে তার 
পরিসর কেবলমাত্র ইসলামের মিশন, ইসলামী জামায়াতের -্বার্থ ও কোন মুসলমানের 
ধন-প্রাণের ক্ষতি না করেই নিজের জানমালের হেফাজত করে নেয়া পর্যন্তই সীমিত হতে 
| পারে। কিন্তু সাবধান, তোমার মাধ্যমে যেন কুফর ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত না 
হয় যার ফলে ইসলামের মোকাবিলায় কুফরী বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের ওপর 
কাফেরদের বিজয় লাভ ও আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
অবশ্যি একথা ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তোমরা 
আল্লাহর দীনকে অথবা মুমিনদের জামায়াতকে বা কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কোনভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকো অথবা আল্লাহদ্রোহীদের কোন যথার্থ খেদমত করে থাকো, তাহলে 
আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না। তোমাদের তো 


২৭. অর্থাৎ তিনি পূর্বাহ্েই তোমাদের এমনসব কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা 
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আল্লাহ২৯ আদম, নৃহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকেও০ 
সমথ বিশ্ববাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে (তাঁর রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছিলেন । 
এরা সবাই একই ধারার অন্তরগত ছিল, একজনের উত্ভব ঘটেছিল অন্যজনের বংশ 
থেকে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।৩১ (তিনি তখন শুনছিলেন) যখন 
ইমরানের মহিলা৩২ বলছিল ঃ "হে আমার রব! আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে 
এটি আমি তোমার জন্য নজরানা দিলাম, সে তোমার জন্য উৎসগীত হবে! আমার 
এই নজরানা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো ।”৩ 


২৮" প্রথম ভাষণটি এখানেই শেষ হয়েছে। এর বিষয়বস্তু, বিশেষ করে এর মধ্যে 
বদরযুদ্ধের দিকে যে ই্খগিত করা হয়েছে, তার বর্ণনাভতগী সম্পর্কে চিন্তা করলে এই 
ভাষণটি বদর যুদ্ধের পরে এবং ওহোদ যুদ্ধের আগে অর্থাৎ ৩ হিজরীতে নাধিল হয়েছিল 
বলে প্রবল ধারণা জন্মাবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে সাধারণত লোকদের 
এই ভূল ধারণা হয়েছে যে, এই সূরার প্রথম ৮টি আয়াত নাজরানের প্রতিনিধি দলের 
আগমনের সময় হিজরী ৯ সনে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু প্রথমত এই ভূমিকা হিসেবে প্রদত্ত 
ভাষণটির বিষয়বস্তু পরিফারভাবে একথা তুলে ধরেছে যে, এটি তার অনেক আগেই 
নাধিল হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের রেওয়ায়াতে' একথা পরিষ্কার 
করে বলা হয়েছে যে, নাজরানের প্রতিনিধিদলের আগমনের সময় কেবলমাত্র হযরত 
ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা জালাইহিস সালামের বর্ণনা সম্বলিত ৩০টি 
বা তার চেয়ে কিছু বেশী আয়াত নাধিল হয়েছিল। 


২৯. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে। নবম হিজরী সনে নাজরানের খৃষ্ঠীয় 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে . হাযির 
হবার পর এ অংশটি নাধিন হয়েছিল। হিজায ও ইয়ামনের মাঝখানে নাজরান এলাকা 
অবস্থিত। সে সময় এ এলাকায় ৭২টি জনপদ ছিল। বলা হয়ে থাকে, এই জনপদগুলো 
থেকে সে সময় এক লাখ বিশ হাজার যুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন জওয়ান বের হয়ে 
আসতে পারতো। এলাকার সমগ্র অধিবাসীই ছিল খুষ্টান। তিনজন দলনেতার অধীনে তারা 


তাফহীমুল কুরআন ৩১১ সূরা আলে ইমরান 


হননি লাদুল জা তব লুজ? 

বলা হতো সাইয়েদ। তিনি জাতির তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখাশুনা 
করতেন। তৃতীয়জনকে বলা হতো £ উসকুফ্‌ (বিশপ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ের 
ভারপ্রান্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন্ধা বিজয়ের পর যখন সমগ্র 
আরববাসীর মনে এ বিশ্বাস জন্মালো যে, দেশের ভবিষ্যৎ এখন. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তখন আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে তার কাছে প্রতিনিধি 
দলের আগমন হতে লাগলো। এই সময় নাজরানের তিনজন দলনেতাও ৬০ জনের একটি 
প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় পৌছেন। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রশ্ন ছিল, তারা 
ইসলাম গ্রহণ করবে, না যিশ্ী হয়ে থাকবে। এ সময় মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এ ভাষণটি নাধিল করেন। এর মাধ্যমে নাজরানের প্রতিনিধি 
দলের সামনে ইসলামের দাওয়াত.পেশ করার ব্যবস্থা করা হয়। 


৩০. ইমরান ছিল হযরত মূসা ও হারুনের পিতার নাম। বাইবেলে তাঁকে 'আমরাম' 
বলা হয়েছে। 


৩১. ৃষ্টানদের ভষ্টতার প্রধানতম কারণ এই যে, তারা হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহ্র 
বান্দা ও নবী হবার পরিবর্তে তাঁকে আল্লাহর পুত্র ও আল্লাহর কতৃত্বে অংশীদার গণ্য করে। 
তাদের বিশ্বাসের এই মৌলিক গলদটি দূর করতে পারলে সঠিক ও নির্ভুল ইসলামের 
দিকে তাদের ফিরিয়ে আনা' অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই এই ভাষণের ভূমিকা এতাবে 
ফাঁদা হয়েছে £ আদম, নৃহ, ইবরাহীমের বংশের ও ইমরানের বংশের সকল নবীই ছিলেন 


মানুষ। একজনের বংশে আর একজনের জন্ম হয়েছে। তাদের কেউ খোদা ছিলেন না। 
তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আল্লাহ তার দীনের প্রচার ও দুনিয়াবাসীর সংশোধনের জন্য 
তাদেরকে যনোনীত করেছিলেন। 

৩২. "ইমরানের মহিলা" শব্দের অর্থ এখানে যদি ইমরানের স্ত্রী ধরা হয়, তাহলে 
বুঝতে হবে এখানে সেই ইমরানের কথা বলা হয়নি যার প্রসঘগে ইতিপূর্বে উল্লেখিত 
হয়েছে। বরং ইনি ছিলেন হযরত মারয়ামের (আ) পিতা। সম্ভবত এর নাম ছিল ইমরান। 
আর ইমরানের মহিলা শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় ইমরান বংশের মহিলা, তাহলে হযরত 
মারয়ামের (আ) মা ইমরান বংশের মেয়ে ছিলেন একথাই বুঝতে হবে। কিন্তু এই দুটি 
অর্থের মধ্য থেকে কোন একটিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রাধিকার দেবার জন্য কোন তথ্য মাধ্যম 
আমাদের হাতে নেই। কারণ হযরত মারয়ামের পিতা কে ছিলেন এবং তার মাতা ছিলেন 
কোন বংশের মেয়ে-_এ বিষয়ে ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই। তবে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার 
মাতা ও হযরত মারয়ামের মাতা পরস্পর আত্মীয় ছিলেন, এই বর্ণনাটি যদি সঠিক বলে 
মেনে নেয়া হয়, তাহলে ইমরান বংশের মেয়ে-ই হবে "ইমরানের মহিলা” শব্দের সঠিক 
অর্থ। কারণ লৃক লিখিত. ইনজীনে আমরা সুস্পষ্টভাবে পাই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়ার মাতা 
হযরত হারুনের বংশধর ছিলেন। (লুক ঃ ৫) 


৩৩. অর্থাৎ তূমি নিজের বান্দাদের প্রার্থনা শুনে থাকো এবং তাদের মনের অবস্থা 
জানো। 
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তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জনা নিল, সে বললো 2 “হে জামার 
প্রভূ! আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে। অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা 
আল্লাহর জানাই ছিল।-_ জার পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের যতো হয় না।৩৪ যা হোক || 
আমি তার নাম 'রেখে দিলাম মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ 
| বংশধরদেরকে অভিশগু শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে |! 
[| সোপ করছি।” অবশেষে তার রব কন্যা সম্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে 
| নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে বানিয়ে 
দিলেন তার অভিভাবক । 

যাকারিয়াও৫ যখনই তার কাছে মিহরাবে৩৬ যেতো, তার কাছে কিছু না কিছু 
পানাহার সামগ্রী পেতো! জিজ্ঞেস করতো £ খ্মারয়াম! এগুলো তোমার কাছে 
এ] কোথা থেকে এলো?” সে জবাব দিতো £ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে । আল্লাহ 
যাকে চান, বেহিসেব দান করেন। এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার রবের কাছে 
প্রার্থনা করলো £ “হে জামার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সং সন্তান 
দাল করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। ৩৭ 
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। যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে 
ফেরেশতাগণ বললো ৪ খ্আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার৩৮ সুসংবাদ দান করছেন। 
সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের৩১৯ সত্যতা পরমাণকারী হিসেবে আসবে। 
তার মধ্যে নেতৃত ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সত্যমী হবে, 
নবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ] হবে।” যাকারিয়া 
বললো ৫ “হে আমার রব। আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমি তো বুড়ো হয়ে 
গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধা।” অবাব এলো ৪ "এমনটিই হবে।৪০ আল্লাহ যা 
চান তাই করেন।” আরজ করলো £ “হে প্রভু! তাহলে আমার জন্য কোন নিশানী 
ঠিক করে দাও।»৪১ জবাব দিলেন ৪ খনিশানী হচ্ছে এই যে, তৃথি তিন দিন পর্যন্ত 
| মানুষের সাথে ইশারা-ইংগিত ছাড়া কোন কথা বলবে না! এই সময়ে নিজের 
রবকে খুব বেশী করে ডাকো এবং সকাল সার্ঝে তার 'তাস্বীহ করতে 
থাকো।”৪২ 


মু উদ্দেশ্যে নিজের সন্তান তোমার পথে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, তা ভালোভাবে পূর্ণ 
হতো। 

৩৫. এখান থেকে সেই সময়ের আলোচনা শুরু হয়েছে যখন হযরত মারয়াম প্রাপ্ত 
|| বয়স্কা হলেন, তাঁকে বাইতুল মাকদিসের ইবাদাতগাহে (হাইকেল) পৌছিয়ে দেয়া হলো 
নট এবং সেখানে তিনি দিন-রাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। শিক্ষা ও অনুশীলন 
| দানের জন্য তাকে হযরত যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল। আত্মীয়তার 
সম্পর্কের দিক দিয়ে সম্ভবত হযরত যাকারিয়া ছিলেন তার খালু! তিনি হাইকেলের 
অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। এখানে সেই যাকারিয়া নবীর কথা বলা হয়নি। যাকে হত্যা 
180358865508855080536885 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান 
িরিলররলাল ক্র 
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তারপর এক সময় এলো, ফেরেশতারা মারয়ামের কাছে এসে বললো £ "হে 
মারয়াম। আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন 
এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অাধিকার দিয়ে নিজের সেবার 
জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। হে মারয়াম! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে 
থাকো। তাঁর সামনে সিজদানত হও এবং যেসব বান্দা তাঁর সামনে অবনত হয় 
তুমিও তাদের সাথে অবনত হও । 


হে মুহাঙ্জাদ! এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর, অহীর মাধ্যমে আমি এগুলো 
তোমাকে জানাচ্ছি। অথচ তুমি তখন সেখানে ছিলে না, যখন হাইকেলের 
সেবায়েতরা মারয়ামের তত্বাবধায়ক কে হবে একথার ফায়সালা করার জন্য 
নিজেদের কলম নিক্ষেপ করছিল।৪৩ আর তুমি তখনো সেখানে ছিলে না যখন 
তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। | 


৩৬. মেহরাব শব্দটি বলার সাথে সাথে লোকদের দৃষ্টি সাধারণত আমাদের দেশে 
মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জন্য যে জায়গাটি তৈরী করা হয় সেদিকে চলে যায়। কিন্ত 
এখানে মেহরাব বলতে সে জায়গাটি বুঝানো হয়নি। খৃষ্টান ও ইহদীদের গীর্জা ও 
উপাসনালয়গুলোতে মূল উপাসনা গৃহের সাথে লাগোয়া ভূমি সমতল থেকে যথেষ্ট উঁচুতে 
যে কক্ষটি তৈরী করা হয়, যার মধ্যে উপাসনালয়ের খাদেম, পুরোহিত ও 
এতেকাফকারীরা অবস্থান করে, তাকে মেহরাব বলা হয়। এই ধরনের একটি কামরায় 
হযরত মারয়াম এতেকাফ করছিলেন। 

৩৭. হযরত যাকারিয়া (আ) সে সময় পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। এই যুবতী পুন্যবতী 
মেয়েটিকে দেখে স্বভাবতই তার মনে এ আকাংখা জনন মিল £ আহা, যদি আল্লাহ 
আমাকেও এমনি একটি সবসন্তান দান করতেন। আর আল্লাহ তার অসীম কুদরাতের 
1৬ যেভাবে এই সংসার ত্যাগী, নিসংগ, কক্ষবাসিনী মেয়েটিকে আহার যোগাচ্ছেন 
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যখন ফেরেশতারা বলল £ ঘ্হে মারয়াম। আল্লাহ তোযাকে তাঁর একটি 
ফরমানের সুসংবাদ দান করছেন। তার নাম হবে মসীহ ইসা ইবনে মারয়াম। সে 
দুনিয়ায় -ও আখেরাতে সঙ্গানিত হবে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের 
অণ্তরভূক্ত' হবে! দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা 
বনবে এবং সে হবে সব্ব্যক্তিদের অন্যতম” একথা শুনে মারয়াম বললো £ "হে 
আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কেমন করে হবে? আমাকে তো কোন পুরস্য 
স্পর্শও করেনি।” জবাব এলো £ "এমনটিই হবে188 আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। 
তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন, হয়ে 
যাও, তাহলেই তা হয়ে যায়!” 


তা দেখে তার মনে আশা জাগে যে, আল্লাহ চাইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সন্তান দিতে 
পারেন। | রর . 

৩৮. বাইবেলে এর নাম লিখিত হয়েছে, খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষাদাতা-জোন (107 10 
ঢ0089)1 তাঁর অবস্থা জানার জন্য দেখুন, মথি 8 ৩, ১১, ১৪ অধ্যায়ঃ মার্ক £ ১, ৬ 
অধ্যায় এবং লুক £ ১, ৩ অধ্যায়। 

৩৯. আল্লাহর “ফরমান' বলতে এখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো 
হয়েছে। যেহেতু তাঁর জন্ম হয়েছিল মহান আল্লাহর একটি অস্বাভাবিক ফরমানের মাধ্যমে 
অলৌকিক বিষয় হিসেবে, ডি উন বাদে কে অানাত্য নিহায়া বা 
আল্লাহর ফরমান বলা হয়েছে। 


৪০. অর্থাৎ (তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্বেও আল্লাহ তোমাকে - পৃত্র 
সন্তান দান করবেন। 


তা-২/৪-_ পারা ৩. 


রন হা 
ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নেবার মতো বিম্বয়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনাটি ঘটার খবরটি আগাম 
জানতে পারি। 

৪২. খৃষ্টানরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর পুত্র“ ও 'খোদা” বলে 
বিশ্বাস করে যে ভুল করে চলেছে, সেই বিশ্বাস ও আকীদাগত ভূলটি সুস্পষ্ট করে তৃলে 
ধরাই এই ভাষণটির মুল উদ্দেশ্য। সৃচনায় হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের কথা 
বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যেমন অলৌকিক 
পদ্ধতিতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি তার থেকে মাত্র ছয় মাস আগে একই পরিবারে আর 
একটি অলৌকিক পদ্ধতিতে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হয়েছিল। এর মাধ্যমে মহান ও 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ খৃষ্টানদের একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইয়াহ্‌ইয়ার অলৌকিক জন্ম 
যদি তাকে খোদা ও উপাস্য পরিণত না করে থাকে তাহলে ঈসার নিছক অস্বাভাবিক 
জন্মপদ্ধতি কিভাবে তাকে “ইলাহ' ও 'খোদা"্র আসনে বসিয়ে দিতে পারে? 


৪৩. অর্থাৎ লটারী করছিল। এই লটারী করার প্রয়োজন দেখা দেবার কারণ এই ছিল 
যে, হযরত মারয়ামের মাতা হাইকেলে আল্লাহর কাজ করার জন্য যারয়ামকে উৎসর্গ 
করেছিলেন। আর তিনি মেয়ে হবার কারণে হাইকেলের খাদেম ও সেবায়েতদের মধ্য 
থেকে তীর তত্বাবধায়ক ও অভিভাবক নিযুক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ ছিল। 


৪৪. অর্থাৎ কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার সন্তান হবে। এখানে যে 
'এমনটি হবে, (44১) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের 
জবাবেও এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে এর যে অর্থ ছিল এখানেও সেই 
একই অর্থ হওয়াই উচিত। তা ছাড়া পরবর্তী বাক্য বরং পূর্বাপর সমস্ত বর্ণনাই এই অর্থ 
সমর্থন করে যে, কোন প্রকার যৌন সংযোগ ছাড়াই হযরত মারয়ামকে সন্তান জন্মের 
সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। আর আসলে এভাবেই হযরত ঈসার (আ) জন্ম হয়েছিল। নয়তো 
দুনিয়ার আর দশটি স্ত্রীলোক যেভাবে সন্তান জন্ম দেয় সেভাবে পরিচিত স্বাভাবিক 
পদ্ধতিতে যদি হযরত মারয়ামের গর্ভে সন্তান জন্ম নেবার ব্যাপারটি ঘটে থাকতো এবং 
যদি প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ) এভাবেই জন্মগ্রহণ করে থাকতেন, তাহলে ৪ রুকৃ" 
থেকে ৬ রুকৃ* পর্যন্ত যে বর্ণনা চলে আসছে তা পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে যায় এবং ঈসা 
আলাইহিস সালামের জন্ম সংক্রান্ত আর যে সমস্ত বর্ণনা আমরা কুরআনের আরো বিভিন্ন 
স্থানে পাই তাও নিরর্থক হয়ে পড়ে। পিতার ওরস ছাড়াই অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হযরত 
ঈসার (আ) জন্ম হয়েছিন বলেই না থৃষ্টানরা তাঁকে 'আল্লাহর পুত্রঁ ও ইলাহ মনে 
করেছিল। আর একজন কুমারী মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে, এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই তো 
ইহুদীরা তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছিল। যদি এটা আদতে কোন সত্য ঘটনাই না হয়ে 
থাকে, তাহলে এঁ দু'টি দলের চিন্তার প্রতিবাদ প্রসগে কেবল এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট 
হতো যে, তোমরা ভূল বলছো, সে মেয়েটি ছিল বিবাহিতা, উমুক ব্যক্তি ছিল তার স্বামী 
এবং তারই ওরসে ঈসার জন্ম হয়েছিল। এই সংক্ষিপ্ত চৃক কথা ক'টি বলার পরিবর্তে 
এতো দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদার, পেচিয়ে পেচিয়ে কথা বলার এবং সোজাসুজি উমুক ব্যক্তির 
পুত্র ঈসা বলার পরিবর্তে মারয়ামের পুত্র ঈসা বলার কি প্রয়োজন ছিল? এর ফলে তো 
বিষয়টি সহজে মীমাংসা হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই যারা 
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(ফেরেশতারা জাবার তাদের আগের কথার জের টেনে বললো ৪) "জার আল্লাহ 
তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন, তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করবেন 
এবং নিজের রসূল বানিয়ে বনী ইসরাঈলদের কাছে পাঠাবেন।” 


(আর বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল হিসেবে এসে সে বললো 2) "আমি 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিশানী নিয়ে এসেছি। আমি 
তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাখির আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরী করাছি এবং 
তাতে ফুৎকার দিচ্ছি, আল্লাহর হকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে আমি 
জন্মার ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি! আমি তোমাদের 
জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিজেদের গৃহে কি খাও ও কি মওজুদ করো। এর মধ্যে 
তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানী রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হও 18৫ 


কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মানে এবং এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে 
একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, স্বাভাবিকভাবে মাতা পিতার মিলনের ফলে তাঁর জন্ম 
হয়েছিল, তারা আসলে একথা প্রমাণ করেন যে, মনের কথা প্রকাশ করা ও নিজের বক্তব্য 
(মা'আযাল্লাহ)। 


৪৫. অর্থাৎ যদি তোমরা হককে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং হঠধ্মী না হও, 
তাহলে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অষ্টা ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যে আমাকে 
পাঠিয়েছেন, এ বিষয়টি মেনে নেবার এবং এ ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য এই 
নিশানীগুলোই যথেষ্ট । 
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রা ভা 
আমার যুগে তাওরাতে আছে।৪৬ আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল 
তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আখি এসেছি।৪৭ দেখো, তোমাদের রবের 
পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানী নিয়ে এসোহি। কাজেই আল্লাহকে ভয় 
করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব! 
কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজাপথ।৪৮ 


৪৬. অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এটি তার আর একটি প্রমাণ। 
যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত না হতাম বরৎ একজন মিথ্যা দাবীদার হতাম, তাহলে 
আমি নিজেই একটি ধর্ম তৈরী করে ফেলতাম এবং দক্ষতা সহকারে তোমাদের আগের 
পুরাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে নিজের নতুন উদ্ভাবিত ধর্মের দিকে টেনে আনার প্রচেষ্টা 
চালাতাম। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীরা আমার পূর্বে যেসব দীন এনেছিলেন আমি 
তো সেই আসল দীনকে মানি এবং তার শিক্ষাকে সঠিক গণ্য করি? 

বর্তমানে প্রচলিত ইনজীল থেকেও একথা সৃক্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসা 
আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীগণ যে দীনের প্রচার করেছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালামও সেই একই দীনের প্রচারক ছিলেন। যেমন মথির বর্ণনা মতে পাহাড় থেকে প্রদত্ত 
ভাষণে ঈসা আলাইহিস সালাম পরিষ্কার বলেন £ 

*একথা মনে করো না যে, আমি তাওরাত বা নবীদের কিতাব রহিত করতে এসেছি। 

রহিত করতে নয় বরং সম্পূর্ণ করতে এসেছি।” (৫ £ ১৭)। 

একজন ইহুদী আলেম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, দীনের 
বিধানের মধ্যে সর্বাগ্চগণ্য হুকুম কোন্টি? জবাবে তিনি বললেন £ 

"তোমার সমস্ত 'অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার 

ঈশ্বর প্রভূকে প্রেম করবে। এটি মহৎ ও প্রথম.হুকুম। আর দ্বিতীয়টি এর তৃল্য; তোমার 

প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে । এই দু'টি হুকুমের ওপরই সমস্ত তাওরাত ও 

নবী রসূলদের সহীফা ও গ্রন্থসমূহ নির্ভরশীল।” (মথি ২২ £ ৩৭-৪০) 

আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শিষ্যদের বলেন ঃ 

প্ধর্মগুর ও ফরীসীরা মূসার আসনে বসেছে। তারা তোমাদের যা কিছু বলে তা পালন 

করো ও মানো। কিন্তু তাদের মতো কাজ করো না। কারণ তারা বলে কিন্তু করে না।” 

(মথি ২৩ £ ২-৩)। 


পারা £ ৩ 


৪৭. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খদের কাল্পনিক বিশ্বাস. ফকীহদের আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ, 
বৈরাগ্যবাদীদের কৃচ্ছসাধনা এবং অমুসলিম জাতিদের তোমাদের ওপর প্রাধান্য ও শাসন 
প্রতিষ্ঠার কারণে তোমাদের আল্লাহ প্রদর্ত আসল শরীয়াতের ওপর যেসব বিধি বন্ধনের 
বাড়তি বোঝা আরোপিত হয়েছে, আমি সেগুলো রহিত করবো এবং আল্লাহ যেগুলো হালাল 
ৰা হারাম গণ্য. করেছেন সেগুলোই আমি তোমাদের জন্য হালাল ও হারাম গণ্য করবো। 

৪৮. এ থেকে জানা গেল অন্যান্য সকল নবীদের মতো হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালামের দাওয়াতেরও তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল ঃ 

এক ঃ সার্বভৌম কর্তৃতৃ, যার দাসত্ব ও বন্দেগী করতে হবে এবং যার প্রতি আনুগত্যের 
ভিত্তিতে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য 
নির্ধারিত বলে স্বীকার করতে হবে । 

দুই ঃ এ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর প্রতিনিধি হিসেবে নবীর নির্দেশের আনুগত্য 
করতে হবে। 

তিন £ মানুষের জীবনকে হালাল ও হ।রাম এবং বৈধতা ও অবৈধতার বিধিনিষেধে 
আবদ্ধকারী আইন ও বিধিবিধান একমাত্র আল্লাহ দান করবেন । অন্যদের চাপানো সমস্ত 
আইন ও বিধিবিধান বাতিল করতে হবে। 


কাজেই হযরত ঈসা (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম ও অন্যান্য নবীদের মিশনের মধ্যে আসলে সামান্যতম পার্থক্যও নেই। যারা বিভিন্ন 
নবীর মিশন বিভিন্ন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির মধ্যে 
পার্থক্য দেখিয়েছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম কর্তৃত্বের 
অধিকারীর পক্ষ থেকে তীর প্রজাদের দিকে যে ব্যক্তিই নিযুক্ত হয়ে আসবেন তার আসার 
উদ্দেশ্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই হতে পারে না যে, তিনি প্রজাদেরকে নাফরমানী, 
স্বেচ্ছাচারিতা ও শিরক (অর্থাৎ সার্বভৌম প্রভূত ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্ব- 
জাহানের একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার করা এবং নিজের 
বিশ্বস্ততা ও ইবাদাত বন্দেগীকে তাদের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া) থেকে বিরত রাখবেন 
এবং আসল ও প্রকৃত মালিকের নির্ভেজাল আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী 
করার আহ্বান জানাবেন! 

দুঃখের বিষয়, ঈসা আলাইহিস সালামের মিশনকে ওপরে কুরআনে যেমন সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে বর্তমান ইন্জীলে তেমনটি কর! হয়নি । তবুও উপরে যে তিনটি মৌলিক 
বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে ইশারা ইংগিতের আকারে হলেও বর্তমানে ইনজীলে 
দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হযরত ঈসা (আ) একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত 
দিয়েছিলেন, একথা ইনজীলের নিম্নোক্ত ইংগিত থেকে সুস্পষ্ট হয় ই 

“তোমার ঈশ্বর প্রভৃকে প্রণিপাত (সিজদা) করো এবং একমাত্র তারই আরাধনা করো ।” 


_(মেথি ৪ 8 ১০)। 
৪ 


তিনি যে কেবল এরি দাওয়াত দিয়েছিলেন তা নয় বরং তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই 
হয়েছে অনুরূপভাবে পৃথিবীতেও একমাত্র তাঁরই শরিয়াতী বিধানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত 
হতে হবে। 

"তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন আকাশে পূর্ণ হয় তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ 
হোক।” (মথি ৬ £ ১০) 


আবার ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে নবী ও আসমানী রাজত্র প্রতিনিধি হিসেবে 
পেশ করতেন এবং এ হিসেবেই লোকদেরকে নিজের আনুগত্য করার দাওয়াত দিতেন। 
তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যগুলো থেকে জানা যায়, তিনি নিজের জন্মভূমি 'নাসেরা' 
(নাজারাথ)-তে নিজের দাওয়াতের সূচনা করলে তাঁর আত্তীয়স্বজন ও শহরবাসীরাই তাঁর 
বিরোধিতায় নেমে পড়ে। এ সম্পর্কে মথি, মার্ক ও লুক একযোগে বর্ণনা করেছেন যে, 
*নবী তাঁর স্বদেশে জনপ্রিয় হন না।” তারপর জেরুসালেমে যখন তাঁর হত্যার চক্রান্ত চলতে 
লাগলো এবং লোকেরা তাকে অন্য কোথাও চলে যাবার পরামর্শ দিল তখন তিনি জবাব 
দিলেন "নবী জেরুসালেমের বাইরে মৃত্যুবরণ করবে, এটা সম্ভব নয়।” (লুক ১৩ £ 
৩৩) শেষবার যখন তিনি জেরুসালেম প্রবেশ করছিলেন, তখন তার শিষ্যবর্গ উচ্চস্বরে 
বলতে লাগলো £ "ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন।” একথায় ইহুদী আলেমরা 
অসন্তুষ্ট হলেন এবং তারা হযরত ঈসাকে বললেন, "আপনার শিষ্যদের মুখ বন্ধ করুন।” 
হযরত ঈসা বললেন £ "ওরা যদি মুখ বন্ধ করে তাহলে পাথরগুলো চীত্কার করে উঠবে।” 
(লুক ১৯ £ ৩৮-৪০) আর একবার তিনি বললেন £ 


“হে শ্রমজীবীরা! হে ভারবহনে পিষ্টনোকেরা! সবাই আমার কাছে এসো। আমি 

তোমাদের বিশ্রাম দান করবো। আমার জোয়াল তোমাদের কাঁধে উঠিয়ে নাও। 

237-8 আমার জোয়াল সহজে বহনীয় এবং আমার বোঝা হালকা ।» (মথি ১১ £ 

২৮-৩০)। 

এ ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালাম মানব রচিত আইনের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের 
আনুগত্য করতে চাইতেন একথাও মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে সূস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। 
তাদের বর্ণনার সারনির্ধাস হচ্ছে $ ইহুদী আলেমগণ অভিযোগ করলেন, আপনার শিষ্যরা 
পূর্ববর্তী সম্মানীয় বুযর্গদের এতিহ্যের বিপরীত হাত না ধূয়েই আহার করে কেন? হযরত 
ঈসা (আ) এর জবাবে বললেন £ তোমাদের মতো রিয়াকারদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তেমনি 
যেমন হযরত ইয়াসইয়া নবীর কণ্ঠে এ তিরক্কার করা হয়েছে £ "এই উম্মত মুখে আমার 
প্রতি মর্যাদার বাণী উচ্চারণ করে কিন্তু তাদের হ্বদয় আমার থেকে দৃরে। কারণ এরা 
মানবিক বিধানের শিক্ষা দেয়।” তোমরা আল্লাহর হুকুমকে বাতিল করে থাক এবং 
নিজেদের বানয়াট আইনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদের হুকুম 
দিয়েছিলেন, মা-বাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং যে ব্যক্তি মা-বাপকে সম্মান 
করবে না তার প্রাণনাশ করো। কিন্তু তোমরা বলছো যে ব্যক্তি মা-বাপকে একথা বলে 
দেয়, আমার যে খেদমত তোমার কাজে লাগতে পারে তাকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ 
করে দিয়েছি, তার জন্য মা-বাপের খেদমত না করা সম্পূর্ণ বৈধ। 

(মথি ১৫ £ ৩-৯, মার্ক ৭ ডা? 


পারা ৫৪ ৩ 


ভাফহীমূল কুরআন ৩১ সূরা আলে ইমরান 
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যখন ঈসা অনুভব করলো, ইসরাঈল কৃফরী ও অন্বীকার করতে উদ্যোগী 
হয়েছে, সে বললো ৪ "কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? 
হাওয়ারীগণ৪৯ বললো £ "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।৫০ আমরা আল্লাহর প্রতি 
ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির 
নতকারী)। হে জামাদের মালিক! তুমি যে ফরমান নাধিল করেছ, আমরা তা 
“মেনে নিয়েছি এবং রসূলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে 
আমাদের নাম লিখে নিয়ো।” 


তারপর বনী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো। জবাবে 
আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৃশলী। 


৪৯. গহাওয়ারী” শব্দটি আমাদের এখানে 'আনসার” শব্দের কাছাফাছি অর্থ বহন করে। 
বাইবেলে সাধারণভাবে হাওয়ারীর পরিবর্তে 'শিষ্যবৃন্দ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন 
স্থানে তাদের 'রসূল”ও বলা হয়েছে। কিন্তু রসূল এই অর্থে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম 
তাদেরকে দীন প্রচারের জন্য পাঠাতেন। আল্লাহ্‌ তাদেরকে রসূল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, 
এই অর্থে রসূল বলা হয়নি। 


৫০. ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণকে কুরাআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে 
"আল্লাহকে সাহায্য করা” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অবশ্যি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ 
বিষয়। জীবনের যে পরিসরে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও সংকন্দের স্বাধীনতা দান করেছেন 
সেখানেই তিনি নিজের খোদায়ী শক্তি ব্যবহার করে কুফর বা ঈমান, বিদ্রোহ বা 
আনুগত্যের মধ্য থেকে কোন একটির পথ অবলব্নন করার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। 
এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষের কাছ 
থেকে এই স্বতদকূর্ত স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছেন যে, অস্বীকৃতি, নাফরমানী ও 
বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সর্তেও তার জন্য নিজের অুষ্টার দাসত্ব, আনুগত্য ও 
বন্দেগীর পথ অবলহ্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাফল্য ও নাজাতের পথ। 
এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে মানুষকে সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসার 
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৬ রুকৃ' 
€এটি আলাহরই একটি গোপন কৌশল ছিল) যখন তিনি বললেন, 2 “হে ঈসা ! 
এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেবো৫১ এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে 
নেবো । আর যারা তোমাকে অকীকার করেছে তাদের থেকে অোঁৎ তাদের সংগ 
এবং তাদের পুতিগন্ধময় পরিবেশে তাদের সংগে থাকা থেকে) তোমাকে পবির করে 
দেকো এবং তোমাকে যারা অঙ্কীকার করেছে৫২ তাদের ওপর তোমার অনুপারীদের 
কিয়ামত পযভি প্রাধান্য দান করকো। তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার 
কাছে ফিরে আসতে হবে । সে সময় আমি তোমাদের ধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধ 

সৃষ্টি হয়েছে সেঙলোর মীমাংসা করে দেবো । 


তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটিই সর্বোচ্চ 
মর্যাদা । নামায, রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীতে মানুষ নিছক বান্দা ও 
গোলামের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে । কিন্তু দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনার 
মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় । এই দুনিয়ায় 
রূহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে অভিষিক্ত হবার এটিই উচ্চতম মর্যাদা ও মকাম। 


৫১. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, মুতাওয়াফ্ফীকা (এ১$১:) মূল তাওয়াফ্ফা 
(59) শব্দের আসল মানে হচ্ছে ৪ নেয়া ও আদায় কর! । 'প্রাণবাঁয়ু বের করে নেয়া” হচ্ছে 
এর গৌণ ও পরোক্ষ অর্থ, মূল আভিধানিক অর্থ নয়। এখানে এ শব্দটি ইংরেজী ০ 
চ২০০৪1|-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয়, কোন পদাধিকারীকে তার পদ থেকে 
করে আসছিল, বার বার উপদেশ দান ও সতর্ক করে দেয়ার পরও তাদের জাতীয় মনোভাব 
ও আচরণ বিকৃত হয়েই চলছিল, একের পর এক কয়েকজন নবীকে তারা হত্যা করেছিল 
এবং যে কোন সদাচারী ব্যক্তি তাদেরকে নেকী, সততা ও সংবৃত্তির দাওয়াত দিতো 
তাকেই তারা হত্যা করতো । তাই আল্লাহ তাদের মুখ বন্ধ করার ও তাদেরকে শেষবারের 
মতো সুযোগ দেবার জন্যে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মতো 


দহন হান মদ সন্পর পরগছর পাঠালেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিযুক্ত প্রমাণ 


স্বরূপ তাদের সাথে এমন সব সুস্পষ্ট নিশানী ছিল যেগুলো একমাত্র তারাই অস্বীকার 
করতে পারতো, যারা ন্যায়, সত্য ও সততার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করতো এবং 
যাদের সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস ও নির্লজ্ঞতা চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। 
কিন্তু বনী ঈসরাইলরা এই শেষ সুযোগও হাত ছাড়া করেছিল। তারা কেবল এই দু'জন 
পয়গন্বরের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সংগে তাদের একজন প্রধান 
শিরচ্ছেদ করেছিল এবং তাদের আলেম ও ফকীহগণ যড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে রোমান 
শাসকের সাহায্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত্যুদন্ড দেবার চেষ্টা চালিয়েছিল। 
এরপর আর বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দেবার জন্য বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করা ছিল 
অর্থহীন। তাই মহান আল্লাহ তার নবীকে ফিরিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং 
কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের জন্য লিখে দিলেন লাঞ্থুনার জীবন। 


এখানে অবশ্যি একথা অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনের এ সমগ্র ভাষণ আসলে 
খৃষ্টানদের ঈসার খোদা হওয়ার আকীদার প্রতিবাদ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত 
হয়েছে। খৃষ্টানদের মধ্যে এই আকীদার জন্মের মূলে ছিল তিনটি গুরত্তপূর্ণ কারণ ঃ 


এক ঃ হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম 


দুই ঃ তাঁর সুস্পষ্ট অনুভূত মুজিযাসমূহ। 


তিন £ তাঁর আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া। তাদের বই পত্রে পরিফার ভাষায় এই 
ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


কুরআন প্রথম কথাটিকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে। কুরআনের বন্তব্য হচ্ছে, হযরত 
ঈসার (আ) পিতা ছাড়াই জন্য্রহণ নিছক আল্লাহর কুদরাতের প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আল্লাহ যাকে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন। এই অস্বাভাবিক জন্মের কারণে একথা 
প্রমাণ হয় না যে, হযরত ঈসা (আ) খোদা ছিলেন বা খোদায়ী কর্তৃত্বে তাঁর কোন 


[| অংশীদারীত্ব ছিল। 


দ্বিতীয় কথাটিকেও কুরমান সত্য বলে ঘোষণা করেছে। কুরমান হযরত ঈসার 
মুজিযাগ্তলো একটি একটি করে গণনা করে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট করে বলে 
দেয়া হয়েছে যে, এই সমস্ত কাজই তিনি আল্লাহর হুকুমে সম্পাদন করেছিলেন। তিনি 


ই নিজে অথবা নিজের শক্তিতে কিছুই করেননি। কাজেই এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি 


ভিত্তিতেই এই ফল লাভ করা যেতে পারে না যে, খোদায়ী কতৃত্ব ও কার্যকলাপে হযরত 
ঈনার কোন অংশ ছিল। 


এখন তৃতীয় কথাটি সম্পর্কে বৃষ্টানদের বর্ণনাগুলো যদি একেবারেই ভুল বা মিথ্যা 
একথা বলে দেয়া অপরিহার্য ছিল যে, যাকে তোমরা খোদার পুত্র বা খোদা বলছো সে তো 
কবে মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। আর যদি এজন্য অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চাও, 
তাহলে উমুক স্থানে গিয়ে তার কবরটি দেখো। কিন্তু একথা না বলে কুরমান কেবল তাঁর 
মৃত্যুর ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখেই থেমে যায়নি এবং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে 
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1 


যারা কুফরী ও অস্বীকার করার নীতি অবলহন করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় ও 
আখেরাতে উভয় স্থানে কঠোর শাতি দেবো এবং তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না। 
জার যারা ঈমান ও সৎকাজ করার নীতি অবলঙ্ন করেছে, তাদেরকে তাদের পূর্ণ 
ভালোবাসেন না।” 

এই আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। আল্লাহর কাছে 
ঈসার দৃষ্টাত আদমের মতো। কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং 
হকুম দেন, হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।৫৩ এ প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ 
থেকে বলা হচ্ছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।৫৪ 


কেবল এমন শব্দ ব্যবহার করেনি যার ফলে কমপক্ষে তাঁকে জীবিত উঠিয়ে নেয়ার অর্থের 
সম্ভাবনা থেকে যায় বরং হৃষ্টানদের সুস্পষ্টভাবে একথা বলে দেয় যে, ঈসাকে আদতে 
শূলে চড়ানোই হয়নি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শেষ সময়ে "এইলী এইলী লিযা শাবাকতানী” 
(অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছো?) বলেছিল এবং যার শুলে চড়াবার 
দৃশ্যের ছবি নিয়ে তোমরা ঘুরে বেড়াও, সে ঈসা ছিল না। ঈসাকে আল্লাহ তার আগেই 
উঠিয়ে নিয়েছিলেন। 

এ ধরনের বক্তব্য পেশ করার পর যে ব্যক্তি কুরানের আয়াত থেকে হযরত ঈসার 
(আ) মৃত্যুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে সে আসলে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে 
যালিক। 


তাফহীসুল কুরআন সুর; আঙুল ইমরান 
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এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে, হে 
মহাশ্বাদ! তাকে বলে দাও £ “এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং 
তোমাদের পৃত্রগণকে । আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর 
আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে : তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে 
দোয়া করি যে. যে মিথ্যাবাদী হবে তার ওপর আল্লাহর লানত বধিতি হোক "৫৫ নিসন্দেহে 
এটা নিভুল সত্য বৃত্ান্ত । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই । আর আল্লাহর 
সতা এবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কমমকৌশল সমথ বিশ্ব ব্যবস্থায় সক্রিয় । কাজেই 


এরা যদি (এই শর্তে মোকাবিলায় আসার ব্যাপারে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, ত তাহলে (তারা যে 
ফাসাদকারী একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ অবশ্যি ফাসাদকারীদের অবস্থা ভালো 
করেই জানেন । 

করেছিল । বিপরীত পক্ষে তার অনুসারী বলতে যদি সঠিক, যথার্থ নির্ভুল অনুসারী ধরা হয় 
তাহলে কেবল মুসলমানরাই তার অন্তরভুক্ত হতে পারে । আর যদি এর অর্থ হয় মোটামুটি 
যারা তাকে মেনে নিয়েছিল, তাহলে এর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়ই শামিল হবে। 


৫৩. অর্থাৎ যদি নিছক অলৌকিক জন্মলাভ কারো খোদা বা খোদার পুপ্র হবার যথেষ্ট 
প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে. তাহলে সর্বপ্রথম তোমাদের আদম সম্পর্কেই এহেন 
আকীদা পোষণ করা উচিত ছিল । কারণ ঈসা কেবল বিনা পিতায় জন্মলাভ করেছিলেন 
কিন্তু আদম জন্মলাভ করেছিলেন পিতা ও মাতা উভয়ের সাহায্য ছাড়াই । 


৫৪. এ পর্যস্তকার ভাষণে যেসব মৌলিক বিষয় খৃষ্টানদের সামনে পেশ করা হয়েছে 
সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার ক্রমানুসারে নীচে দেয়া হলো £ 


প্রথম যে বিষয়টি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যেসব কারণে ঈসাকে 
আল্লাহ বলে তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি কারণও এই 
ধরনের বিশ্বাসের ভিন্তি হতে পারে না। ঈসা একজন মানুষ ছিলেন । বিশেষ কারণে ও 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা সংগত মনে করেন। তাকে এমন 
সব সু'জিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা ও নিদর্শন দান করেন. যা ছিল তার নবুওয়াতের 


রোযা েজারন 
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€ ০৯৯7৬০১1940) 


৭ কৃ” 

বলো ৫ ৫৬ হে আহলি কিতাব! এসো এযন একটি কথার দিকে, যা জামাদের 
ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের ।৫৭ তা হচ্ছে £ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর 
বন্দেগী ও দাসতু করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। জার আমাদের 
কেউ জাল্লাহ ছাড়া জার কাউকেও নিজের রব হিসেবে এহণ করবে না। যদি তারা 
এ দাওয়াত এহণ করতে প্রসুত না হয়, তাহলে পরিকার বলে দাও £ “তোমরা 
সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যি মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও 
আনুগত্য কারী) |” 

হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো 
কেন? তাওরাত ও ইনজীল তো ,ইবরাহীমের পরে নাধিল হয়েছে। তাহলে তোমরা 
কি এতটুকু কথাও বুঝো না?৫৮__ তোমরা যেসব বিষয়ের জ্ঞান রাখো সেগুলোর 
ব্যাপারে বেশ বিতর করলে, এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চললে 
কেন যেগুলোর কোন জ্ঞান তোমাদের নেই?_ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। 


ছ্র্থহীন আলামত। সত্য অস্বীকারকারী ও সত্যন্রোহীদের দ্বারা শূলবিদ্ধ হওয়া থেকে তাকে 
রক্ষা করেন। বরং আল্লাহ্‌ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন) প্রভু তার দাসকে যেভাবে ইচ্ছা 
ব্যবহার করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখেন। নিছক তর সাথে এই অস্বাভাবিক ব্যবহার 
দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌছে যাওয়া যে, তিনি নিজেই প্রভু ছিলেন অথবা প্রভূপুত্র ছিলেন 
উ05885558851505538833858038557 


পারা ৪৩ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান 


0 নিভীম যে গুরুতর বিটি তাদের বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ঈসা যে 
দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন সেই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উভয়ের মিশনের মধ্যে সামান্য চুল পরিমাণ পার্থক্ও নেই। 


এই ভাষণের তৃতীয় মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে, কুরআন যে ইসলামের দাওয়াত পেশ 
করছে এই ইসলামই ছিল হযরত ঈসার পর তার হাওয়ারীদের ধর্ম। পরবর্তীকালের ঈসায়ী 
ধর্ম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি এবং তাঁর অনুসারী 
বৃন্দ হওয়ারীদের অনুসৃত ধর্মের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। 


৫৫. মীমাংসার এই পদ্ধতি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা প্রমাণ করা 
যে, নাজরানের প্রতিনিধিদল জেনে বুঝে হঠধর্মিতার পথ অবলঙ্কন করছে। ওপরের ভাষণে 
যেসব কথা বলা হয়েছে তার একটিরও জবাব তাদের কাছে ছিল না। খৃষ্টানদের 
আকীদাগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির পক্ষেও তারা নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ ইনজীল 
থেকে এমন কোন সনদ আনতে পারছিল না যার ভিত্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তারা এ 
দাবী করতে পারতো যে, তাদের বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং সত্য 
কোনক্রমেই তার বিরোধী নয়। তা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র 
মাধুর্য এবং তীর শিক্ষা ও কার্যাবলী দেখে প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সদস্যের মনে তাঁর 
নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসও জন্মে গিয়েছিল। অথবা কমপক্ষে তাঁর নবুওয়াত অস্থীকার 
করার ভিত্‌ নড়ে উঠেছিল। তাই যখন তাদের বলা হলো আচ্ছা, যদি তোমাদের বিশ্বাসের 
সত্যতার ওপর পূর্ণ ঈমান থাকে, তাহলে এসো আমাদের মোকাবিলায় এই দোয়া করো 
যে,.যে মিথ্যেবাদী হবে তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ধিত হোক, তখন তাদের একজনও 
মোকাবিলায় এগিয়ে এলো না। এভাবে সমগ্ধ আরববাসীর সামনে একথা পরিষ্কার হয়ে 
গেলো যে, নাজরানের খৃষ্টবাদের যেসব পুণ্যাত্মা পাদরী ও যাজকের পবিত্রতার প্রভাব 
বহদূর , তারা আসলে এমনসব আকীদা-বিশ্বাস পালন করে আসছে যেগুলোর 
সত্যতার প্রতি তাদের নিজেদেরও পূর্ণ আস্থা নেই। 


৫৬. এখান থেকে তৃতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে মনে হয় 
এটা বদর ও ওহোদের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাধিল হয়েছিল। কিন্তু এ তিনটি ভাষণের 
মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক পাওয়া যায়। যার ফলে শুরার শুরু থেকে নিয়ে 
এখান পর্যন্ত কোথাও বক্তব্যের মধ্যে কোন সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেনি। এ জন্য কোন কোন 
তাফসীরকার সন্দেহ করেছেন যে, এই পরবতী জায়াতগুলোও নাজরানের প্রতিনিধিদনের 
সাথে সম্পর্কিত ভাষণেরই অংশবিশেষ। কিন্তু এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার ধরন 
দেখে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে ইহুদীদেরকে সহ্বোধন করা হয়েছে। 


৫৭. অর্থাৎ এমন একটি বিশ্বাসের প্রশ্নে একমত হয়ে যাও, যার প্রতি আমরা ঈমান 
এনেছি এবং তোমরাও যার নির্তুলতা অস্বীকার করতে পারো না। তোমাদের নবীদের এ 
বিশ্বাসের কথাই প্রচারিত হয়েছে। তোমাদের পবিত্র কিতাবগুলোতে এরি শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। 


৫৮. অর্থাৎ তোমাদের ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ তাওরাত ও ইনজীল নাধিনের পরে সৃষ্ট 
18590585859 9384418088955515855 
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ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, ধুষ্টানও ছিল না বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ 
মুসলিম৫৯ এবং সে কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না। ইবরাহীমের যারা 
অনুসরণ করেছে তারাই তার সাথে ঘনিষ্ঠতয সম্পর্ক রাখার অধিকারী। আর এখন 
এই নবী এবং এর ওপর যারা ঈমান এনেছে তারাই এই সম্পর্ক রাখার বেশী 
অধিকারী । আল্লাহ কেবল তাদেরই সমর্থক ও সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে। 


(হে ঈয়ানদারগণ!) আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল যে কোন রকমে 
তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যাত করতে চায়। অথচ তারা নিজেদের 
ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে লা। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না। হে 
আহুলি কিতাব! কেন আল্লাহর আয়াত অধীকার করছো, অথচ তোমরা নিজেরাই 
তা প্রত্যক্ষ করছো?৬০ হে আহলি কিতাব! কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ 
লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো? কেন জেনে বৃঝে সত্যকে গোপন করছো? 


ইহুদীবাদ ও খুষ্টবাদ ছিল না। এরপর যদি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 
সত্য-সঠিক পথে থেকে থাকেন এবং নাজাত লাভ করে থাকেন, তাহলে নিসন্দেহে 
একথা প্রমাণ হয় যে, মানুষের সত্য-সঠিক পথে থাকা ইহুদীবাদ ও ঘৃষ্টবাদের অনুসৃতির 
ওপর নির্ভরশীল নয়। (সূরা আল বাকারার ১৩৫ ও ১৪১ টীকা দেখুন) 
৫৯, আসলে এখানে 'হাশীফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় এমন ব্যক্তি 
যেসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ পথে চলে। এই অর্থটিকেই আমরা 
15858058858 
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আহলি কিতাবদের একটি দল বলে, এই নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের 
ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তোমরা সকাল বেলায় ঈমান আনো এবং 


সাঝের বেলায় তা অস্বীকার করো। সভবত এই উপায়ে এই লোকেরা নিজেদের 
ঈমান থেকে ফিরে যাবে ।৬১ তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে, নিজের 
ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিয়ো না। হে নবী! এদের বলে দাও, 
"আল্লাহর হিদায়াতই তো আসল হিদায়াত এবং এটা তো তাঁরই নীতি যে, এক 
সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা 
তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী পরমাণ পেয়ে 
যাবে।” হে নবী! তাদের বলে দাও, "অনুথহ ও মধাঁদা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, 
যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী”ং এবং সবকিছু 
জানেন।৬৩ নিজের রহযতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে নেন এবং তাঁর 
অনুহ বিশাল ব্যাণ্তির অধিকারী ।” 


৬০. এ বাক্যটির আর একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরা 
সাক্ষ দিচ্ছো” উভয় অবস্থাতেই মূল অথের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। আসলে নবী 
সাল্লান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের জীবনের ওপর তাঁর 
শিক্ষা ও অনুশীলনের বিন্ময়কর প্রভাব এবং কুরআনের উন্নতমানের বিষয়বস্তু এসবগুলোই 
হান ত্াল্লাহর এমনি উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। যা দেখার পর নবী-রসূলদের অবস্থা ও 
আসমানী কিতাবসমূহের ধারাবিবরণীর সাথে পরিচিত ব্াক্তি মাত্রেরই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পেবণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার 
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আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে, তার ওপর আহ্বাহ্াপন করে যদি 
তাকে সম্পদের সপ দান করো, তাহলেও সে তোযার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে 
দেবে। আবার তাদের কারো অবস্থা এযন যে, যদি তুমি তার ওপর একটি মাত্র 
দীনারের ব্যাপারেও আস্বাহ্থাপন করো, তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, 
তবে যদি তোমরা তার ওপর চড়াও হয়ে যাও! তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ 
হচ্ছে এই যে, তারা বলে £ শনিরক্ষরদের (অ-ইহদী) ব্যাপারে আমাদের কোন 
দায়দায়িত্ব নেই।”৬৪ আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর 
এরতি আরোপ করছে। অথচ তারা জানে, (আল্লাহ এমন কোন কথা বলেননি ।) আচ্ছা, 
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে লা কেন? যে ব্যক্তিই তার অংগীকার পূর্ণ করবে 
এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে! কারণ আল্লাহ 


মুস্তাকীদের ভালোবাসেন 


ছিল। কাজেই অনেক আহলি কিতাব (বিশেষ করে তাদের আলেম সমাজ) একথা জেনে 
নিয়েছিল যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর অগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মুহাম্মাদ 
সাল্লাগ্লাহ আলাইহী ওয়া সাল্লাম সেই নবী। এমন কি কখনো কখনো সত্যের প্রবল শক্তির 
চাপে বাধ্য হয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও তাঁর উপস্থাপিত 
শিক্ষাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতো। এ জন্যই কুরআন বার বার তাদের বিরুদ্ধে এ 
অভিযোগ এনেছে যে, তোমরা নিজেরাই আল্লাহর যেসব নিদর্শনের সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছো, 
সেগুলোকে তোমরা নিজেদের মানসিক দুফৃতিপরায়ণতার কারণে ইচ্ছা করেই মিথ্যে 
বলছো কেন? 


৬১. মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী ইহুদীদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামের 
দাওয়াতকে দুর্বল করার জন্য যেসব চাল চালতো এটি তার অন্যতম। ইসলামের প্রতি 
মুসলমানদেরকে বিরূপ করে তোলার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে 

ধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ও খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা গোপনে লোক 
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আর যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে 
দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের 
সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবি্রও 
করবেন না।৬৫ বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শান্তি । 


তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে জিত 
ওলট পালট করে যে, তোমরা মনে করতে থাকো, তারা কিতাবেরই ইবারত 
পড়ছে, অথচ তা কিতাবের ইবারত নয়।৬৬ তারা বলে, যাকিছু আমরা পড়ছি, তা 
আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া অথচ তা আল্লাহর কাছ: থেকে গাওয়া নয়, তারা 
জেনে বুঝে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে। 


শি 


তৈরী করে পাঠাতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে এই লোকগুলো প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ 
করবে, তারপর মুরতাদ হয়ে যাবে এবং ইসলাম, মুসলমান ও তাদের নবীর মধ্যে নানা 
প্রকার গলদ নির্দেশ করে বিভিন্ন স্থানে এই মর্মে প্রচার করে বেড়াবে যে, এই সমস্ত 
দোষ-ত্রটি দেখেই তারা ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে গেছে। 


৬২. মূলে "ওয়াসে” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত তিনটি জায়গায় 
এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক, যেখানে কোন একটি মানব গোষ্ঠীর সংবীর্ণমনতা ও 
সংকীর্ণ চিন্তার উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী নন, 
একথা তাদের জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুই, যেখানে কারো কৃপণতা, 
সংকীর্ণমর্নতা এবং স্বল্প সাহস ও হিম্মতের কারণে তাকে তিরস্কার করে মহান আল্লাহ্‌ 
যে উদার হস্ত এবং তার মতো কৃপণ নন, একথা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। তিন, যেখানে 
লোকেরা নিজেদের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর ওপরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা 
লি তি 


তা-২/৬__ পারা ৫৩ 


সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধে, তিনি অসীম। (এ নল? 
চীকাটিও দেখুন)। ৃ 
৬৩. অর্থাৎ কে অনুগ্রহ ও মর্যাদালাভের যোগ্য আল্লাহই তা জানেন। 


৬৪. এটা কেবল সাধারণ ইহুদীদের মূর্থতাপ্রসূত ধারণাই ছিল না। বরং এটাই ছিল 
তাদের ধর্মীয় শিক্ষা। তাদের বড় বড় ধর্মীয় নেতারা এই ধর্মীয় বিধানও দিতো। বাইবেলে 
খণ ও সৃদের বিধানের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী ও অ-ইসরাঈলীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা 
হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ $ ৩২৩ £ ২০) তালমূদে বলা হয়েছে, যদি কোন 
ইসরাঈলীর বলদ কোন অ-ইসরাঈলীর বলদকে আহত করে তাহলে এ জন্য কোন 
জরিমানা দিতে হবে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন জিনিস কুড়িয়ে পায় তাহলে তাকে 
তাহলে তাকে জিনিসটির ঘোষণা দিতে হবে। আর যদি অ-ইসরাঈলীদের বসতি থাকে, 
তাহলে বিনা ঘোষণায় সে জিনিসটি নিয়ে নিতে পারে। রারী ইসমাঈল বলেন £ যদি 
ইসরাঈলী ও অইসরাঈলীর মামলা বিচারপতির আদালতে আসে, তাহলে বিচারপতি ধর্মীয় 
আইনের আওতায় নিজের ভাইকে জয়ী করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা 
তো আমাদের আইন। আর অ-ইসরাঈলীদের আইনের আওতায় জয়ী করতে পারলে তাই 
করবেন এবং বলবেন, এটা তো তোমাদের আইন। যদি দু*টো আইনের কোনটার 
সাহায্যেই ইসরাইলীকে জয়ী করানো সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোন বাহানাবাজী ও 
কৌশল অবলম্বন করে ইসরাঈলীকে জয়ী করা যায়, তা তাকে করতে হবে। রাৰী 


শামওয়াঈল বলেন £$ অ-ইসরাঈলীর প্রতিটি ভুলের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। 
(40010 1900৭-4% চস] 15280 86970, 15০00০৮1880. 
চ966-32, 220, 227) 


৬৫. এর কারণ হচ্ছে, এরা এত বড় বড় এবং কঠিনতম অপরাধ করার পরও মনে 
করতো, কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নৈকট্যলাভের অধিকারী হবে। 
তাদের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহর অনু্হ। আর দুনিয়ার জীবনে যে সামান্য গোনাহের দাগ 
তাদের গায়ে লেগে গেছে, বুযর্গদের বদৌলতে তাও ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়া হবে। অথচ 
আসলে সেখানে তাদের সাথে এর সম্পূর্ণ উল্টা ব্যবহার করা হবে। 


৬৬. এর অর্থ যদিও এটাও হতে পারে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের অর্থ বিকৃত করে 
অথবা শব্দ ওলট পালট করে তার অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে দেয় তবুও এর আসল অর্থ হচ্ছে, 
তারা আল্লাহর কিতাব পড়ার সময় তাদের স্বার্থ বা মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ 
বিরোধী কোন বিশেষ শব্দকে জিতের নাড়াচাড়ার মাধ্যমে এমনভাবে উচ্চারণ করে যার 
ফলে তার চেহারা বদল হয়ে যায়। কুরআনের স্বীকৃতি দানকারী আহ্‌ী কিতাবদের মধ্যেও 
এর নজীরের অভাব নেই (যেমন.নবীর মানবু সম্পদায়ভূক্ত হবার বিষয়টি যারা অস্বীকার 


মানুষ) আয়াতটি পড়ার সময় হিনলামা শব্দটিকে ভেঙে "ইনা” স্মা” দুই শব্দ করে পড়ে। 
188853825818558858888888585858838884 
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কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে 
তার জন্য শোভনীয় নয়। সে তো একথাই বলবে, তোমরা খাঁটি ররানী৬৭ হয়ে 
যাও, যেমন এই কিতাবের দাবী, যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও। তারা 
তোমাদের কখনো বলবে না, ফেরেশতা বা নবীদেরকে তোমাদের রব হিসেবে হণ 
করো। তোমরা যখন মুসলিম তখন তোমাদেরকে কুফরীর হকুম দেয়া একজন 
নবীর পক্ষে কি সভব?৬৮ 


৬৭. ইহুদীদের সমাজে যারা আলেম পদবাচ্য হতেন, যারা ধর্মীয় পদ ও মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত থাকতেন, ধর্মীয় ব্যাপারে লোকদের নেতৃত্বদান এবং ইবাদাত প্রতিষ্ঠা ও ধমীয় 
বিধান প্রবর্তন করাই ছিল যাদের কাজ তাদের জন্য রবানী শব্দটি ব্যবহার করা হতো। 
যেমন কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে 8 


২-017140085115258 ০০০০২০০৮১০০।৪এ 
(অর্থাৎ তাদের ররানী ও আলেমরা তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে ও হারাম সম্পদ 


খেতে বাধা দিতো না কেন?) অনুরূপভাবে খুষ্টানদের মধ্যে ্রবানী” এর সমার্থক 
0315779) প্রচলন দেখা যায়। 


৬৮. দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবীদের ওপর যেসব মিথ্যা 
কথা আরোপ করে নিজেদের ধর্মীয় থন্থগুলোর অন্তরতুক্ত করে নিয়েছে এবং যেগুলোর 
প্রেক্ষিতে নবী বা ফেরেশতারা কোন না কোন দিক দিয়ে ইলাহ ও মাবুদ হিসেবে গণ্য 
হয়, এখানে তাদের সেই সমস্ত মিথ্যা কথার বলিষ্ঠ ও পূর্ণাংগ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে 
এই আয়াতে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ যে শিক্ষা মানুষকে- 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার বন্দেগী ও পৃজা-অর্চণায় লিপ্ত করে এবং তাকে আল্লাহর 
05835 
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৯ রস্কৃ' 
স্বরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্যে অংগীকার নিয়েছিলেন, 
“আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি, কাল যদি অন্য একজন 
রসূল এই শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, যা আগে থেকেই 


তোমাদের কাছে আাছে, তাহলে তোমাদের তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং 
তাকে সাহায্য করতে হবে।”৬৯ এই বক্তব্য উপস্থাপন করার পর আল্লাহ জিজ্ঞেস 
করেন £ খ্তোমরা কি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছো এবং আমার পক্ষ থেকে 
অংগীকারের গুরন্দায়িতি বহন করতে প্রভূত আছো?” তারা বললো, হ্যা আমরা 
স্বীকার করলাম। আল্লাহ বললেন £ "আচ্ছা, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং 
আমিও২তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম, এরপর যারাই এ অংগীকার ভংগ করবে 
তারাই হবে ফাসেক।*০ 


এখন কি এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ (আল্লাহর দীন) ত্যাগ করে অন্য কোন 
পথের সন্ধান করছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
আল্লাহর হকুমের অনুগত (মুসলিম)? এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে 
হবে! পু 


না। কোন ধর্মীয় থন্থে এ ধরনের বক্তব্য দেখা গেলে সেখানে বিভ্রান্ত লোকেরা এই বিকৃতি 
স্বটিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। 

৬৯. এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই মর্মে অংগীকার নেয়া 
হয়েছে। আর যে অংগীকার নবীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তা নিসন্দেহে ও অনিবার্ধভাবে 
তাঁর অনুসারীদের ওপরও আরোপিত হয়ে যায়। 88867585986 
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হে নবী! বলো £ "আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি, 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ 
শিক্ষাকেও মানি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে 
যে হিদায়াত দান করা হয় তার ওপরও ঈমান রাখি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য 
করি নাণ২ এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)।” এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া 
যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবল্ন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই এহণ 
করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্তিত। 
প্রতিষ্ঠার 'কাজে তোমাদের নিযুক্ত করা হয়েছে সেই একই দীনের প্রচার -ও প্রতিষ্ঠার 
দায়িত্ব দিয়ে আমার পক্ষ থেকে যে নবীকে পাঠানো হবে তার সাথে তোমাদের 
সহযোগিতা করতে হবে। তার প্রতি কোন হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না। 
নিজেদেরকে দীনের ইজারাদার মনে করো না। সত্যের বিরোধিতা করবে না। বরং যেখানে 


যে ব্যক্তিকেই আমার পক্ষ থেকে সত্যের পতাকা. উত্তোলন করার দায়িত্বে নিযুক্ত করা 
হবে সেখানেই তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে যাবে। 


এখানে আরো এতটুকু কথা জেনে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে নবীই এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে এই অংলীকারই নেয়া হয়েছে। 
আর এরই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী নিজের উদ্মাতকে তার পরে যে নবী আসবেন তার খবর 
দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ ধরনের কোন অংশীকার নেয়া হয়েছে 
এমন কোন কথা কুরআনে ও হাদীসে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। অথবা তিনি নিজের 
উন্মাতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোন নবীর খবর দিয়ে তার প্রতি ঈমান আনার 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন বলে কোন কথাও জানা যায়নি 


৭০. এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহ্‌লি কিতাবদের এই মর্মে সতর্ক করা যে, তোমরা 
আল্লাহর সাথে কৃত অংীকার ভতগ করছো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
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ঈমানের নিয়ামত একবার লাভ করার পর পুনরায় যারা কৃফরীর পথ অবলহন 
করেছে, তাদেরকে আলাহ হিদায়াত দান করবেন, এটা কেমন করে সব হতে 
পারে? অথচ তারা নিজেরা সাক্ষ দিয়েছে যে, রসূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
তার কাছে উজ্্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে।৭৩ আল্লাহ জালেমদের হিদায়াত দান 
করেন না। তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত, এটিই হচ্ছে 
তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান । এই অবস্থায় তারা চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি 
লঘ্ব করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেয়া হবে না। তবে যারা তাওবা করে 
নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেয় তারা এর হাত থেকে রেহাই পাবে। 
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করমণাময়। কিন্তু যারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী অবলহন 
করে তারপর নিজেদের কৃফরীর মধ্য এগিয়ে যেতে থাকে,?৪ তাদের তাওবা 
কবুল হবে না। এ ধরনের লোকেরা তো চরম পথভ্রষ্ট! 


সাল্লামকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করে তোমাদের নবীদের থেকে যে অধ্জীকার নেয়া 
হয়েছিল তার বিরদ্ধাচরণ করছো। কাজেই এখন তোমরা ফাসেক হয়ে গেছো। অর্থাৎ 
আল্লাহর আনুগত্যের শিকল কেটে বের হয়ে গেছো। 

৭১. অর্থাৎ সমগ্ব বিশ্ব-জাহান ও বিশ্ব-জাহানের মধ্যে যা কিছু আছে সবার দীন ও 
জীবন বিধানই হচ্ছে এ ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর দাসত্ব। এখন এই 
বিশ্ব-জাহানের মধ্যে অবস্থান করে তোমরা ইসলাম ছাড়া আর কোন্‌ জীবন বিধানের 
অনুসন্ধান করছো? 

৭২. অর্থাৎ কোন নবীকে মানবো ও কোন নবীকে মানবো না এবং কোন নবীকে 

855555858581558948885-৯৬58 
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নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা কুফরী অবলহ্বন করেছে এবং কৃফরীর অবস্থায় 
জীবন দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজেকে শান্তি থেকে -বাঁচাবার জন্য 
সারা পৃথিবীটাকে বর্ণে পরিপূর্ণ করে বিনিময় স্বরূপ পেশ করে তাহলেও তা হণ 
করা হবে না। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা 
নিজেদের জন্য কোন সাহায্যকারীও পাবে না। 
১০ রন্কৃ” 
তোমরা নেকী অন করতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তৃগুলো 
(আল্লাহর পথে) ব্যয় করো।৭৫ আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা থেকে 
বেখবর থাকবেন না! 


হী নিত খু দুর রবানেই অল হে কই আল নক এ 
সত্যের পয়গাম এনেছেন আমরা তার সত্যতার সাক্ষ দিয়েছি। 


৭৩. এখানে আবার সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বারবার 
বিবৃত করা হয়েছে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের যুগে ইহুদী আলেমরা 
একথা জানতে পেরেছিল এবং তারা এর সাক্ষ দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
ওয়া সাল্লাম সত্য নবী এবং তিনি সেই একই শিক্ষা এনেছেন, যা ইতিপূর্বে অন্যান্য 
নবীগ্ণও এনেছিলেন। এসব জানার পরও তারা খা কিছু করেছে তা ছিল নিছক বিদ্বেষ, 
হঠধর্মিতা ও সত্যের সাথে দুশমনির পুরাতল অত্যালের ফল। শত শত বছর থেকে তারা এ 
অপরাধ করে আসছিল। 

৭৪, অর্থাৎ কেবল অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং কার্যত তার বিরোধিতা ও তার 
পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। লোকদের আল্লাহর পথে চলা থেকে বিরত রাখার জন্য 
বু হত 
মনের মধ্যে ছিধার সৃষ্টি করেছে ও কুমন্্রণা এবং নবীর মিশন যাতে কোনক্রমে 
সফলতার সীমান্তে পৌঁছতে না পারে সেজন্য সবরকমের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার 
করেছে। 

৭৫. নেকী, সওয়াব ও গুণের ব্যাপারে তারা যে ভূল ধারণা পোষণ করতো, তা দূর 
3388880888829585855581453585835826 
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এসব খাদ্যবস্তু (শরীয়াতে মৃহাম্মাদীতে যেগুলো হালাল) বনী ইসরাঈলদের 
জন্যও হালাল ছিল!৭৬ তবে এমন কিছু বস্তু ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাধিল হবার 
পূর্বে বনী ইসরাঈল?৭ নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। তাদেরকে বলে 
দাও, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে 
তাওরাত নিয়ে এসো এবং তার কোন বাক্য পেশ করো। এরপরও যারা নিজেদের 
মিথ্যা মনগড়া কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতে থাকবে তারাই আসলে জালেম । 
বলে দাও, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, সত্য বলেছেন। কাজেই তোমাদের একাথচিতে 


ও একনিষ্ভাবে ইবরাহীযের পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত। আর ইবরাহীম 
শিরককারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।৭৮ 


সবচেয়ে উন্নত ধারণাটির চেহারা ছিল নিম্নরূপ £ শত শত বছরের এ্রতিহ্য ও 
উত্তরাধিকারের পথ বেয়ে শরীয়াতের যে একটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক চেহারা তাদের 
সমাজে তৈরি হয়ে গিয়েছিল মানুষ নিজের জীবনে পুরোপুরি তার নকলনবিশী করবে। আর 
তাদের আলেম সমাজ আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে একটি বড় রকমের আইন 
ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল জীবনের ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে দিনরাত বসে বসে 
তার মানদণ্ডে বিচার করতে থাকবে। ধামীকতার এই আবরণের নীচে সাধারণত ইহুদীদের 
বড় বড় ত্ধামীকেরা, সংকীর্নতা, লোত, লালসা, কাপণ্য, সত্য গোপন করা ও সত্যকে 
বিক্রি করার দোষগুলো সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে সাধারণ মানুষ তাদেরকে সৎ 
ও পুণ্যবান মনে করতো। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে 8 তোমরা যে 
জিনিসকে কল্যাণ, সততা ও সবকর্ষমশীলতা মনে করছো 'সংলোক' হওয়া তার চেয়ে 
অনেক বড় ব্যাপার। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাই হচ্ছে নেকীর মূল প্রাণসত্তা। এই 
ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌছতে হবে, যার ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টির মোকাবিলায় মানুষ 
দুনিয়ার কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করবে না। যে জিনিসের প্রতি ভালোবাসা র 
মনে এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে যে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্য সে তাকে ত্যাগ 
করতে পারে না, সেটিই হচ্ছে একটি দেবতা । এই দেবতাকে বিসর্জন দিতে ও বিনষ্ট 
85585১8888158194853529 
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নিসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদাত গৃহটি নিথিত হয় সেটি মকায় 
অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছিল এবং সমগ বিশ্ববাসীর জন্য 
হিদায়াত্রে কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল।?৯ তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্পষ্ট 
নিদশরনসমূহ*০ এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান। আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, 
যে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে ।৮১ মানুষের মধ্য থেকে 
যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তারা যেন এই গৃহের হজ্জ সম্পর করে, এটি 
তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্চি এ নিদেশশ মেনে চলতে অস্বীকার 
করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। 


বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার 
করছো? তোমরা যেসব কাজ কারবার করছো, আলাহ তা সবই দেখছেন! 


নিছক বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধার্মিকতায় পরিণত হয় এবং তাকে তখন এমন 
একটি চকচকে তেলের সাথে তুলনা করা যায়, যা একটি ঘৃণে ধরা কাঠের গায়ে লাগিয়ে 
দেয়া হয়েছে। এ ধরনের তেল চকচকে কাঠ দেখে মানৃষ বিভ্রান্ত হতে পারে, আল্লাহ নয়। 
,৭৬৫ইহুদী আলেমরা কুরআন ও মৃহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের শিক্ষার 
বিরুদ্ধে যখন কোন নীতিগত আপত্তি জানাতে পারলো না (কারণ যেসব বিষয়ের ওপর 
দীনের ভিত্তি স্থাপিত ছিল, তার ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মধ্যে সামান্য চুল পরিমাণ পার্থক্যও ছিল না) তখন তারা 
ফিকাহ্‌ ভিত্তিক আপত্তি উ্থাপন করতে লাগলো। এ প্রসংগে তারা এই 'বলে আপত্তি 
জানালো__আপনি পানাহার সামশ্রীর মধ্যে এমন কিছুকে হালাল গণ্য করেছেন, যা 
নবীদের সময় থেকে হারাম হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এখানে এই আপত্তিটির জবাব দেয়া 
হয়েছে। . 


৭৭. ইসরাঈল বনতে যদি এখানে বনী ইসরাঈল বৃঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ 
হবে, তাওরাত নাধিল হবার পূর্বে বনী ইসরাঈলরা কিছু জিনিস নিছক প্রথাগতভাবে 
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বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা এ কেমন কর্মনীতি অবলঙন করেছো, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর কথা মানে তাকে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখো এবং সে যেন 
বাকা পথে চলে এই কামনা করে থাকো? অথচ তোমরা নিজেরাই তার (সত্য 
পথাশ্রয়ী হবার) সাক্ষী। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পে আল্লাহ গাফিল নন। 


হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা এই আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দলের” 
কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান থেকে কৃফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবে। তোমাদের জন্যে কৃফরীর দিকে ফিরে যাবার এখন আর কোন্‌ সুযোগটি 
আছে, যখন তোমাদের শুনানো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে 
আল্লাহর রসুল? যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে, সে অবশ্যি সত্য 
সঠিক পথ লাভ করবে! 


নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আর একথায় যদি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস 
সালামকে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, নিজের প্রকৃতিগত অপছন্দ অথবা 
কোন রোগের কারণে তিনি কোন কোন জিনিস পরিহার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
তাঁর সন্তানরা সেগুলো নিষিদ্ধ মনে করে নিয়েছিল। এ শেষোক্ত বক্তব্যটি বেশী প্রচলিত। 
পরবর্তী আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, বাইবেলে উট ও খরগোশ হারাম হবার যে 
বিধান লিখিত হয়েছে তা মূল তাওরাতের বিধান নয়। বরং ইহুদী আলেমরাই পরবর্তীকালে 
এ বিধান কিতাবের অন্তরতুক্ত করেছিল। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সুরা 
আন'আম-এর ১২২ টীকা) 

৭৮. এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ফিকাহর এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় 
জড়িয়ে পড়েছো, অথচ এক আল্লাহর বন্দেগী করাই হচ্ছে দীনের তিত্তি। আর এ ভিত্তিকে 
বাদ দিয়ে তোমরা শিরকের পুতিগন্ধময় আবর্জনা গায়ে মেখে চলছো। আবার এখন 
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১১ রুকু 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাবথভাবে আল্লাহকে ভর করো। মুসলিম থাকা 
১22৮৮158 তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর 
৮৩ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের 
টিভি 77দ5৬ ৯৮ 
তিনি তোমাদের হৃদয়গলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুথহ ও মেহেরবানীতে 


তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা একটি আগিকৃতের কিনারে দাড়িয়ে ছিলে। 
আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন।৮৪ এভাবেই আল্লাহ তাঁর 
নিদ্শনসমূহ তোমাদের সামনে সৃষ্পষ্ট করে তুলেন। হয়তো এই, নিদর্শনগুলোর 
মাধামে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা সরল পথ দেখতে পাবে ।৮৫ 


"ফিকাহর বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিগ্ত হচ্ছো। অথচ এগুলো আইনের অহেতুক চুলচেরা 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমাদের উলামা সম্প্রদায়ের নিজেদের তৈরী। অধপতনের বিগত 
শতাব্দীন্খঁলোতে আসল ইবরাহিমী মিল্লাত থেকে সরে গিয়ে তারা এগুলো তৈরী করেছিল। 


৭৯, ইহুদীদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই-_ তোমরা বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে 
কাবাকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছো কেন? অথচ এ বাইতুল মাকদিসই ছিল পূর্ববর্তী 
নবীদের কিবলাহ। সূরা বাকারায় এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা এরপরও 
নিজেদের আপত্তির ওপর জোর দিয়ে আসছিল। তাই এখানে আবার এর জবাব দেয়া 
হয়েছে! বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বাইবেল নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, হযরত মূসা 
আলাইহিস সালামের সাড়ে চারশো বছর পর হ্যরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটি 
নির্মাণ করেছিলেন। (১-রাজাবলী, ৬ $ ১) আর হ্যরত সুলাইমানের (আ) আমলেই এটি 
তাওহীদবাদীদের কিবলাহ গণ্য হয়। (১_রাজাবলী, ৮ £ ২৯-৩০) বিপরীত পক্ষে সমগ্র 
আরববাসীর একযোগে সুদীর্ঘকালীন ধারাবাহিক বর্ণনায় একথা প্রমাণিত যে, কাবা নির্মাণ 
করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি হযরত মূসার (জা) আট নয়শো 
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বছর আগে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই কাবার অগ্রবতী অবস্থান ও নির্মাণ 
সন্দেহাতীতভাবে সত্য। 

৮০. অর্থাৎ এর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যায়, যা থেকে একথা প্রমাণ হয় 
যে, এ ঘরটি আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে এবং আল্লাহ একে নিজের ঘর হিসেবে পছন্দ 
করে নিয়েছেন। ধু ধু মরুর বুকে এ ঘরটি তৈরী করা হয়। তারপর মহান আল্লাহ এর 
আশপাশের অধিবাসীদের আহার্য সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। 
জাহেলিয়াতের কারণে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত সমথ আরব ভূখণ্ডে চরম অশান্তি ও 
নিরাপত্তা হীনতা বিরাজ করছিল। কিন্তু এই বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ দেশটিতে একমাত্র কাবাঘর 
ও তার আশপাশের এলাকাটি এমন ছিল যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। বরং এই কাবার বদৌলতেই সমগ্র দেশটি বছরে চার মাস শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ 
করতো। তারপর এই মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল কাবা আক্রমণকারী 
আবরাহার সেনাবাহিনী কিভাবে আল্লাহর রোষানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের 
আরবের শিশু-বৃদ্ধ-যুবক সবাই এ ঘটনা জানতো। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরাও 
কুরআন নাযিলের সময় জীবিত ছিল। 


৮১. এ ঘরটির মর্যাদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মারাত্্ক প্রাণঘাতী শত্রুকে 
এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেও শত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত করার আকাংথা পোষণকারী 
ব্যক্তিরা পরস্পরের ওপর'হাত ওঠাবার সাহস করতো না। 


৮২. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ত থাকো। 


৮৩. আল্লাহর রজ্জু বলতে তাঁর দীনকে বুঝানো ইয়েছে। আল্লাহর দীনকে রজ্জুর সাথে 
তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এটিই এমন একটি সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহর 
সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে পরস্পরের 
সাথে মিলিয়ে এক জামায়াত বদ্ধ করে। এই রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মানে 
হচ্ছে, মুসলমানরা প্দীন”-কেই আসল গুরুত্বের অধিকারী মনে করবে, তার ব্যাপারেই 
আগ্রহ পোষণ করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত 
করার জন্য পরস্পরের" সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলমানরা দীনের মৌলিক 
শিক্ষা ও দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাদের সমগ দৃষ্টি ও আগ্রহ 
ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্ধভাবে তাদের মধ্যে সে 
একই প্রকারের দলাদলি ও মতবিরোধ দেখা দেবে, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীর 
উম্মাতদেরকে তাদের আসল জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখেরাতের 
লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল। 


*. ৮৪. ইসলামের আগমনের পূর্বে আরববাসীরা যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মবীন 
হয়েছিল, এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক 
শত্রতা, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ এবং রাতদিন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও 
১ জেরিন জাতির 
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তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যি থাকতে হবে, যারা নেকী ও 
সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের নিদেরশ দেবে ও খারাপ 
কাজ থেকে বিরত রাখবে । যারা এ দায়িতু পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। 
তোমরা যেন তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, 0০4 
এবং সৃষ্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।৮ 
রা নে ডি রে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবে, 
ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পরও তোমরা কুফরী নীতি অবলববন করলে? ঠিক 
আছে, তাহলে এখন এই নিয়ামত অস্বীকূতির বিনিময়ে আযাবের হাদথহণ করো। 
আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করবে এবং 
চিরকাল তারা এই অবস্থায় থাকবে। এগুলো আল্লাহর বাণী, তোমাকে যথাযথভাবে 
শুনিয়ে যাচ্ছি। কারণ দুনিয়াবাসীদের প্রতি জুলুম করার কোন এরাদা আল্লাহর 
নেই।৮? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিষয় 
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১২ রুকু পু 

এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে 
মানুষের হিদায়াত ও সংকার সাধনের জন্য।৮৮ তোমরা নেকীর হকুম দিয়ে 
থাকো, থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আাহলি 
কিতাবরা৮৯ ইমান আনলে তাদের জন্মই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু 
সংখক ঈমানদার পাওয়া যায় * কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান। এরা 
তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বড় জোর কিছু কষ্ট দিতে পারে। এরা 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তারপর এমনি অসহায় হয়ে পড়বে 
যে কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না। এদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই 
এদের ওপর লাঞ্নার মার পড়েছে। তবে কোথাও আল্লাহর দায়িতে বা মানুষের 
দা়িতে কিছু আশ্রয় খিলে গেলে তা অবশ্টি ভিন কথা, ৯০ আল্লাহর গযব এদেরকে 
ধিরে ফেলেছে। এদের ওপর মুখাপেক্ষিতা ও পরাজয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর 
৮53 এরা আলাহর আয়াত অস্বীকার করতে থেকেছে 

বং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। রহিল রর বানি 
ডি 


চর 


পুড়ে ভম্বীভূত হওয়া থেকে ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। হত 
হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের এ 
জীবন্ত অবদান তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। তারা দেখছিল £ আওস ও খাযরাজ দু'টি 
গোত্রে বছরের পর বছর থেকে শক্রতা চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু। 
ইসলামের বদৌলতে তারা পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্র দু*টি 
মকা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজীর বিহীন ত্যাগ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার 
করছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না। 


৮৫. অর্থাৎ যদি তোমাদের সত্যিকার চোখ থেকে থাকে, তাহলে এই আলামতগুলো 
দেখে তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবে, কিসে তোমাদের কল্যাণ__এই দীনকে 
মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, না একে পরিত্যাগ করে আবার তোমাদের সেই পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে? তোযাদের আসল কল্যাণকামী কে__আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল, 
না সেই ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক, যারা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
চাইছে? 


৮৬. এখানে পূর্ববর্তী নবীদের এমন সব উম্মাতের প্রতি ইর্থগিত করা হয়েছে, যারা 
সত্য দীনের সরল ও সুস্পষ্ট শিক্ষা লাত করেছিল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর 
দীনের মৌল বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে দীনের সাথে সম্পর্কবিহীন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় 
খুটিনাটি বিষয়াবলীর ভিত্তিতে নিজেদেরকে একটি আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে 
তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর অবান্তর ও আজেবাজে কথা নিয়ে এমনভাবে কলহে 
নিশ্ত হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার 
কথাই তারা ভূলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাস ও নৈতিকতার যেসব মূলনীতির ওপর আসলে 
মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তার প্রতি কোন আথহই তাদের ছিল 
না৷ 


৮৭. অর্থাৎ যেহেতৃ আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না তাই তিনি 
তাদেরকে সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আবার শেষ পর্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাদেরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে কথাও পূর্বাহেই জানিয়ে দিচ্ছেন। এরপরও যারা বাঁকা পথ 
ধরবে এবং নিজেদের ত্রান্ত কর্মপদ্ধতি পরিহার করবে না, তারা আসলে নিজেরাই 
নিজেদের ওপর জুলুম করবে। 


৮৮. ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৭ রুকৃণতে যে কথা বনদা হয়েছিল এখানেও সেই একই 
বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের 
বলা হচ্ছে, নিজেদের অযোগ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলদেরকে দুনিয়ার নেতৃতু ও 
পরপ্রদর্শনের যে আসন থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে সেখানে এখন তোমাদেরকে বসিয়ে 
দেয়া হয়েছে। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এখন তোমরাই দুশিয়ায় 
সর্বোস্তম মানব গোষ্ঠী। সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো 
তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ন্যায় ও সংবৃত্তির প্রতিষ্ঠা এবং 
অন্যায় ও অসংবৃত্তির মূলোৎপাটন করার মনোভাব ও কর্মমপৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই 
সংগে তোমরা 'এক- ও লা-শরীক আল্লাহকেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং কার্যতও 
নিজেদের ইলাহ, রব ও সর্বময় প্রভূ বলে স্বীকার করে নিয়েছো। কাজেই এ কাজের 
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কিন্তু সমস আহলি কিতাব এক ধরনের নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে 
সত্ব পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর 
সামনে সিজদানত হয়। আল্লাহই ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে। সৎকাজের 
নিদেশি দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণ ও নেকীর কাজে তৎপর 
থাকে। এরা সৎলোক। এরা যে সৎকাজই করবে তার অমর্যাদা করা হবে না। 
আল্লাহ মুততাকীদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন। আর যারা কৃফরীনীতি অবলহন 
করেছে, আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ কোন কাজে লাগবে না এবং 
তাদের সম্তান-সততিও। তারা তো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই 
তারা থাকবে চিরকাল। 


দায়িত্ব এখন তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।-তোমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন 
করো-এবং তোমাদের পূর্ববরতীরা যেসব ভুল করে গেছে তা থেকে নিজেদেরকে দূরে 
রাখো। সূরা বাকারার ১২৩ ও ১৪৪ টীকাও দেখুন) এ 


৮৯. এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। 


তাফহীমুল কুরআন . সূরা আলে ইমরান 
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তারা তাদের এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হচ্ছে এমন 
বাতাস যার মধ্যে. আছে তুষার কণা। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের 
শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে.দেয়। ৯১ 
আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের 
ওপর জুলুম করেছে। . রর রঃ 

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের জামায়াতের লোকদের ছাড়া অন্য 
কাউকে তোমাদের গোপন কথার সাক্ষী করো না। তারা তোমাদের দুঃসময়ের 
সুযোগ থহণ করতে কৃষ্ঠিত হয় না। ৯২ যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের 
কাছে প্রিয়। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে এবং যা 
কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতেও মারাত্মক। 
আমি তোমাদের পরিফার হিদায়াত দান করেছি। তবে যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও 
(তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতকর্তা অবলযন করবে)। 


কিন্তু তাও নিজের বাহু বলে নয়, বরং নিছক অপরের অনুগহে তথা পরের ধনে পোদ্দারী 
করার মতো। 

৯১, এই উপমাটিতে শস্যক্ষেত মানে হচ্ছে জীবন ক্ষেত্র। আখেরাতে মানুষকে তার এই 
জীবনক্ষেতের ফসল কাটতে হবে। বাতাস বলতে মানুষের বাহ্যিক কল্যাণাকাংখাকে 
বুঝানো হয়েছে। যার তিত্তিতে কাফেরেরা জনকল্যাণমূলক কাজ এবং দান খয়রাত 
ইত্যাদিতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আর ভ্যারকণা হচ্ছে, সঠিক ঈমান ও আল্লাহর বিধান 
অনুসৃতির অভাব, যার ফদ্দে তাদের সমগ্র জীবন মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। এ উপমাটির 
সাহায্যে আল্লাহ একথা বলতে চাচ্ছেন যে, শস্যক্ষেতের পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাতাস যেমন 
18088508984881858583515811558888187 
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তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ 
তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানো।৯৩ তারা তোমাদের সাথে খিলিত হলে 
বলে, আমরাও (তোমাদের রসুল ও কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিছু তোমাদের 
থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ 
এতবেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে । তাদেরকে বলে 
দাও, নিজেদের ক্রোধ ও আক্োশে তোমরা নিজেরাই ভ্বলে পুড়ে যরো। আল্লাহ 
মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং 
তোমাদের ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং 
কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে 
বেউন করে আছেন। 


শস্যক্ষেতকে সবুজ শ্যামল করার পরিবর্তে ধ্বংস করে দেয়। ঠিক তেমনি দান-খয়রাত 
যদিও মানুষের আখেরাতের ক্ষেতের পরিচর্যা করে কিন্তু তার মধ্যে কৃফরীর বিষ মিশিত 
থাকলে তা লাভজনক হবার পরিবর্তে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট 
যে, মানুষের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং মানুষ যে ধন-সম্পদ ব্যয় করছে তার মালিকও 
আল্লাহ। এখন যদি আল্লাহর এই দাস তার মালিকের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার না করে 
অথবা তাঁর বন্দেগীর সাথে আর কারো অবৈধ বন্দেগী শরীক করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত 
সম্পদ ব্যয় করে ও তাঁর রাজ্যের মধ্যে চলাফেরা ও বিভিন্ন কাজ কারবার করে তাঁর 
আইন ও বিধানের আনুগত্য না করে, তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার এ সমস্ত কাজ 
অপরাধে পরিণত হয়। প্রতিদান-পাওয়া তো দূরের কথা বরং এই সমস্ত অপরাধ তার 
8/388818884৮84448:835-8808583088 


০৮ পা পা টিপা পাপা পাটি ৯০০৫ এ পাঁশটি পা ছিপ £ি পা টি পার্পা টি তা 
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১৩ রক 

(হে নবী” মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো) যখন তুমি 
অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং (ওহোদের ময়দানে) 
মুসলমানদেরকে বৃদ্ধের জন্য বিতিন স্থানে নিযুক্ত করছিলে। আল্লাহ সমন্ভ কথ 
শুনেন এবং তিনি সবকিছু ভালো করে জানেন। 


হচ্ছে £ কোন চাকর যেন তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই তার অর্থ ভাগডারের দরজা খুলে 
নিজের ইচ্ছামত যেখানে সংগত মনে করলো সেখানে ব্যয় করে ফেললো। 


৯২. মদীনার আশেপাশে যেসব ইহুদী বাস করতো আওস ও খাযরাজ গোত্রের 
লোকদের সাথে প্রাচীন কাল থেকে তাদের বন্ধুত্ব চলে আসছিল। এ দুই গোত্রের. লোকেরা 
ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন ইহুদীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো এবং গোত্রীয়ভাবেও তারা 
ছিল পরস্পরের প্রতিবেশী ও সহযোগী। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মুসলমান 
হয়ে যাবার পরও ইহুদীদের সাথে তাদের সেই পুরাতন সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। 
ব্যক্তিগতভাবেও তারা তাদের পুরাতন ইহুদী বন্ধুদের সাথে আগের মতই প্রীতি ও 
আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতো! কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার 
মিশনের বিরদ্ধে ইহুদীদের মধ্যে যে শক্রুতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার ফলে 
তারা এই নতুন আন্দোলনে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক 
রাখতে প্রস্তুত ছিল না। আনসারদের সাথে তারা বাহ্যত আগের সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। 
কিন্তু মনে মনে তারা হয়ে গিয়েছিল তাদের চরম শক্রু। ইহুদীরা তাদের এই বাহ্যিক 
বন্ধুত্বকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে মুসলমানদের জামায়াতে অভ্যন্তরীণ ফিত্না ও ফাসাদ 
সৃষ্টি করার এবং তাদের জামায়াতের গোপন বিষয়গুলোর খবর সং্রহ করে শত্রুদের 
হাতে পৌছিয়ে দেবার জন্য সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহ এখানে তাদের 
এই মুনাফেকী কর্মনীতি থেকে যুসলমানদের সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। 


৯৩. অর্থাৎ এটা একটা অদ্ভূত ব্যাপারই বলতে হবে, কোথায় তোমরা তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করবে, তা নয় বরং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে! তোমরা তো 
কুরআনের সাথে তাওরাতকেও মানো, তাই তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ করার 
কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের. অভিযোগ 
থাকতে পারতো। কারণ তারা কুরআনকে মানে না। 


৯৪. এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাধিল হয়। এখানে 
ওহোদ যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। আগের ভাষণটি শেষ করার সময় বলা হয়েছিল, 
শ্যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে 


পারা £ ৪ 


চক কক 
যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণই দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবরের অভাব ছিল এবং 
কোন কোন মুসলমানের এমন কিছু ভূলচুক হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহভীতি বিরোধী, 
তাই তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কবাণী সহলিত এ ভাষণটি উপরোক্ত ভাষণের শেষ 
বাক্যটির পরপরই তার সাথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ] 


এ ভাঁষণটির বর্ণনাভংগী বড়ই. বৈশিষ্টময়। ওহোদ যুদ্ধের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি মাপাজোখা 
শব্দ সমবিত ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে 
হলে সংশ্লিষ্ট ঘটণাগুলোর পটভূমি জানা একান্ত অপরিহার্য। 


তৃতীয় হিজরীর শীওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে 
মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে ছিল 
মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী। এর ওপর ছিল তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের 
প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাংখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অভিজ্ঞ 
সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু 
বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাংখায় অধীরভাবে 
প্রতীক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিতে থাকেন। 
অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে 'বের 
হবার ফায়সালা করেন। এক হাজার লোক তার সাথে বের হন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে 


পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশো সংগগী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়! যুদ্ধের 
অব্যবহিত পূর্বে তার এহেন আচরণে. মুসলিম সেনাদলে বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও 
হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি বনু সাল্মা ও বনু হারেসার লোকরা এত বেশী হতাশ হয়ে 
পড়ে যে, তারাও ফিরে যাবার সংকল্প করে ফেলেছিল। 


কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে 
যায়! এই অবশিষ্ট সাতশো সৈন্য নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে 
এগিয়ে যান এবং ওহোদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে) নিজের 
সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে 
এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিল, 
যেখান থেকে আকশ্থিক হামলা হবার আশংকা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে 
জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তাদেরকে 
জোর তাকীদ দিয়ে জানিয়ে দেন £ "কাউকে আমাদের ধারে কাছে ঘেষতে দেবে না। কোন 
অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ঠুকরে 
ঠুকরে খাচ্ছে, তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না।” অতপর যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের 
সেনাবাহিনীতে বিশৃখলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্-কিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই 
প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের ঘারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল 
আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শক্র সেনাদের ধন-সম্পদ 
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লীত দাফন করা হয় 
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স্বরণ করো, যখন তোমাদের দু'টি দল কাপুরন্যতার প্রদর্শনী করতে উদ্টোগী 
হয়েছিল,৯৫ অথচ আল্লাহ তাদের সাহাযোর জন্য বর্তমান ছিলেন এবং মৃমিনদের 
আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত। এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের 
সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর 
না-শোক্রী করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার 
তোমরা শোকর গুজার হবে। 


স্বরণ করো যখন তুমি মুপ্থিনদের বলছিলে £ "আল্লাহ তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা 
নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?৬ 


ওদিকে যে ভীরন্দাজদেরকে পেছন দিকের হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা 
যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনীমাতের মাল লুট করা হচ্ছে তখন 
তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমাতের মালের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। হযরত আবদুন্লাহ 
ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কড়া নির্দেশ স্বরণ 
করিয়ে দিয়ে বারবার বাঁধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো 
যায়নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমাগার খালেদ ইবনে অলীদ যথা সময়ে এই 
সুযোগের সঘ্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এক 


বসে পড়েন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে ছিলেন মাত্র দশ 
বারো জন উৎসগীত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ের আর 
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অবশ, যদি তোমরা সবর করো এবং আরাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, 
তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব 
(তিন হাজার নয়) পাচ হাজার চিহ্যুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন 
একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্য জানিয়ে দিলেন যে, ভোমরা এতে খুশী হবে এবং 
তোমাদের মন আশ্বত হবে। বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে! 
তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্জানী। (জার এ সাহায্য তিনি তোমাদের এ জন্য 
দেবেন) যাতে কুফরীর পথ অবলবনকারীদের একটি বাহু কেটে দেবার অথবা 
তাদের. এমন লাছনাপূর্ণ পরাজয় দান করার ফলে তারা নিরাশ হয়ে পশ্চাদপসরণ 
করবে। 


(হে নবী) চূড়ান্ত ফায়সালা করার ক্ষমতায় তোযার কোন অংশ নেই। এটা 
আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ারভুক্ত, তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন। আবার 
চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা জালেম। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে 
সমস্তই আল্লাহর মালিকানাধীন! যাকে চান মাফ করে দেন এবং ফাকে চান শান্তি 
দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময় /৯৭ 


কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহাবীগণ জানতে পারলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তাঁর 
চারদিকে সমবেত হতে থাকেন। তারা তাঁকে নিরাপদে পর্বতের ওপরে নিয়ে যান। এ 
সময়ের এ বিষয়টি আজো দুর্বোধ্য রয়ে গেছে এবং এ প্রশ্নটির জবাব আজো খুঁজে পাওয়া 
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১৪ রুকু 

হে ঈমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সদ খাওয়া বন্ধ করেট্৮ এবং আল্লাহকে 
ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে! সেই আগুন থেকে দূরে 
থাকো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূলের হকুম মেনে 
লাও, আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহম করা হবে। দৌড়ে চলো তোমাদের 
রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশত জারাতের 
দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহতীর লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, . 
যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ- সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন 
করে ও অল্যের দৌ-রটি যাক করে দেয়! এ ধরনের সতলোকদের আল্লাহ 
অত্যত্ভালোবাসেন।৯ 


রা 
ভাড়নায় নিজেরাই মক্কায় ফিরে গিয়েছিলঃ মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন 
যে, তাঁদের পক্ষে পুনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল। 
কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য 
লাত অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিল, 
তা আজো অজানা রয়ে গেছে। 

৯৫, এখানে বনু সাল্মা ও বনু হারেসার দিকে ইর্থগীত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই ও তার সাথীদের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে 
ফেলেছিল! 

৯৬. মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রদের সংখ্যা তিন হাজার আর 
॥80688885388588৯৯৮588৮4885308308857) 
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রি 
করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা শ্বরণ 
হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহখাতার জন্য মাফ চায়__কারণ আল্লাহ ছাড়া আর 
কে গোনাহ মাফ করতে পারেন_এবং জেনে বৃঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর 
জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে 
এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন  বাগীচায়' তাদের প্রবেশ 
করাবেন যার পাদদেশে ঝণাঁধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। 
সতকাজ যারা করে তাদের অন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান! তোমাদের আগে অনেক 
যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা আল্লাহর বিধান 
ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য 
একটি সুস্পষ্ট সতকর্বাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনিদেরশ ও 
উপদেশ। 
মনোবল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাঁদেরকে একথা বলেছিলেন। 

৯৭. আহত হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কাফেরদের 
জন্য বদ্দোয়া নিঃসৃত হয় এবং তিনি বলেন £ "যে জাতি তার নবীকে আহত করে সে 
কেমন করে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে?” এরি জবাবে এই আয়াত নাধিল হয়। 

৯৮. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের একটা বড় কারণ এই ছিল যে, ঠিক 
বিজয়ের মুহূর্তেই ধনহসম্পদের লোভ তাঁদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে এবং 
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মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন 
হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এমনি 
ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও।১০০ এ-তো কালের 
উথান পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। এ সময় ও অবস্থাটি 
তোমাদের ওপর এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে 
সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ সত্য 
ও ন্যায়ের) সাক্ষী হবে ১০১_ কেননা জালেমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন 
নাঁ_এবং তিনি এই পরীক্ষার মাধমে সাচ্চা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে 
কাফেরদের নিশ্চিহ করতে চাইছিলেন। তোমরা কি মনে করে রেখেছো, : তোমরা 
এমনিতেই জানাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের 
মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্ুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। 
তোমরা তো মৃত্যুর আকাংখা করছিলে! কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃতু 
সামনে আসেনি। তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা স্বচক্ষে 
তাদেখছো।১০২ 
নিজেদের কাজ পূর্ণরূপে শেষ করার পরিবর্তে তারা গরনীমাতের মাল লুট করতে শুরু করে 
দেন। তাই মহাজ্ঞানী আল্লাহ এই অবস্থার সংশোধনের জন্য অর্থলিপ্লার উৎস মুখে বাধ 


বাঁধা অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং সুদ খাওয়া পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই 
| 109৮০58588585773551558858 
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১৫ রন্কু' 

মুহাঙ্গাদ একজন রসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক 
রসূলও "চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পেছনের 
দিকে ফিরে যাবে?০৩ মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর 
কোন ক্ষাতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে 
তিনি পূরকৃত করবেন! 


এবং এরই কারণে মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা ব্যাপক ও সীমাহীন হারে বেডে যেতে 
থাকে। 

৯৯. যে সমাজে সুদের প্রচলন থাকে সেখানে সুদখোরীর কারণে দুই ধরনের নৈতিক 
রোগ দেখা দেয়। সুদ গ্রহণকারীদের মধ্যে লোত-লালসা, কৃপণতা ও স্বার্থান্ধতা এবং সুদ 
প্রদানকারীদের মধ্যে, ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। ওহোদের পরাজয়ে এ দুই 
ধরনের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল। মহান আল্লাহ মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
সুদখোরীর কারণে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে নৈতিক শুণাবলীর সৃষ্টি হয় 
তার বিপরীত পক্ষে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কারণে এসব ভিন্নধর্মী নৈতিক গুণাবলী জন্ম 
হয়। আল্লাহর ক্ষমা, দান ও জান্নাত অর্জিত হতে পারে এই দ্বিতীয় ধরনের গুণাবলীর 
মাধ্যমে, প্রথম ধরনের গুণাবলীর মাধ্যমে নয়। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা বাকারার 
৩২০ টীকা দেখুন) 

১০০. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইর্থগিত করা হয়েছে। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, 
বদর যুদ্ধের আঘাতে যখন কাফেররা হিম্মতহারা হয়নি তখন ওহোদ যুদ্ধের এই আঘাতে 
তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছো কেন? - 

১০১. কুরআনের মূল বাকাটি হচ্ছে, 4:১/২-০-54১ এর একটি অর্থ হচ্ছে 
তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যক শহীদ নিতে চাইছিলেন। অর্থাৎ কিছু লোককে শাহাদাতের 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে 
ঈমানদার ও মুনাফিক যে মিশ্রিত দলটি গড়ে উঠেছে তার,মধ্য থেকে এমন সব লোকদের 
ছেঁটে আলাদা করে নিতে চাইছিলেন যারা আসলে ৮ .৮1-০1১$-২ (সমথ মানব 
জাতির ওপর সাক্ষী) অর্থাৎ এই মহান পদের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ এই মহান 
1৫১৬১ ৪১১৪৯৯৯১১১৪৯১০০৯১ 
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কোন প্রাণীই আল্লাহর 
আছে।১০৪ যে ব্যক্তি দুনিয়াবী 


প্রতিদানদেবো। 

১০২. লোকদের শাহাদাত লাভের যে আকাংখার অত্যধিক চাপে নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে সেই 
আকাংথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 

১০৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর 
অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুনাফিকরা (যারা মুসলমানদের 
সাথে সাথেই ছিল) বলতে থাকে £ চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে যাই। 
সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দেবে। আবার কেউ কেউ 
এমন কথাও বলে ফেলে $ যদি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূলই হতেন, তাহলে নিহত 
হলেন কেমন করে? চলো, আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাই। এ সমস্ত 
কথার জবাবে বলা হচ্ছে, তোমাদের সসত্যপ্রীতি” যদি কেবল মুহাম্মাদের (সা) ব্যক্তিত্বের 
সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইসলাম যদি এতই দুর্বল ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদের (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সার্ধে সাথেই 
তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, 
তাহলে আল্লাহর দীন তোমাদের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। 

১০৪. এ থেকে মুসলমানদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের 
পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার 
আগে কেউ মরতে পারে না এবং তার পরেও কেউ জীবিত থাকতে পারে না। কাজেই 
তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চিন্তা না করে বরং জীবিত থাকার জন্য যে সময়টুকু 
পাচ্ছো সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখেরাত কোন্টি হবে, 
এ ব্যাপারে চিন্তা করো। ্ 

১০৫, পুরস্কার মানে কাজের ফল। দুনিয়ার পুরস্কার মানে, মানুষ তার প্রচেষ্টা ও 
কাজের ফল স্বরূপ এ দুনিয়ার জীবনে যে লাভ, ফায়দা ও মুনাফা হাসিল করে। আর 
আখেরাতের পুরস্কার মানে হচ্ছে, এ প্রচেষ্টা ও কাজের বিনিময়ে মানৃষ তার আখেরাতের 
চিরন্তন জীবনের জন্য যে ফায়দা, লাভ ও মুনাফা অর্জন করবে জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যে 
প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি ইহকালীন না পরকালীন ফল প্রাপ্তির 
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এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের. সাথে মিলে বহু আল্লাহ ওয়ালা 
লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা 
মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা 
নত.করে দেয়নি।১০৭ এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। তাদের 
দোয়া কেবল এতটুকুই ছিল £ "হে আমাদের রব। আমাদের ভুল-ক্রটিগুলো ক্ষমা 
করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমালংঘিত হয়েছে, তা 
তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের 
মোকাবিলায় . আমাদের সাহায্য করো।” শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার 
পুরকারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখ্রোতের পৃরকারও দান করেছেন । 
এ ধরনের সত্কর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। 


দিকে নিবদ্ধ থাকবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত এ 
সিদ্ধান্তকারী প্রশ্ন। 


১০৬, শোকরকারী বলতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বিশেষ 
নিয়ামতের কদর করে। আল্লাহর এই বিশেষ নিয়ামতটি হচ্ছে ঃ তিনি মানুষকে দীনের 
সঠিক ও নির্তুল শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এ দুনিয়া ও এর 
সীমিত জীবনকাল থেকে অনেক বেশী ব্যাপক একটি অনন্ত ও সীমাহীন জগতের সন্ধান 
দিয়েছেন এবং তাকে এ অমোঘ সত্যটিও জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের প্রচেষ্টা, 
সংঘ্বাম-সাধনা ও কাজের ফল কেবলমাত্র এ দুনিয়ার কয়েক বছরের জীবনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয় বরং এ জীবনের পর আর একটি অনন্ত অসীম জগতে এর বিস্তার ঘটবে। এ 
দৃষ্টির ব্যাপকতা, দূরদর্শন ক্ষমতা ও পরিণামদর্শিতা অর্জিত হবার পর যে ব্যক্তি নিজের 
প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে এ দুনিয়ার জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ফলপ্রসু হতে দেখে না অথবা 
তার বিপরীত ফল লাত করতে দেখে এবং এ "সত্বেও আল্লাহর ওপর তরসা করে কাজ 
করতে থাকে, কেননা আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আখেরাতে সে 
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হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের ইশারায় চলো, যারা কুফরীর পথ 
অবলঘ্ন করেছে, তাহলে তারা তোমাদের উল্টোদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে১ ০৮ 
এবং তোমরা ক্ষতি হবে। (তাদের কথা ভুল) প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ 
তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী। শীঘই সেই সময় 
এসে যাবে যখন আমি সত্য অস্বীকারকারীদের মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে 
দেবো। কারণ তারা আল্লাহর সাথে তাঁর খোদায়ী করতে অংশীদার করে, যার 
সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। তাদের শেষ আবাস জাহালাম 
এবং এ জালেমদের ভাগে জুটবে অত্যন্ত খারাপ আবাসহল। 


অবিশ্য এর ভালো ফল পাবে__এহেন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা। এর 
বিপরীতে যারা এরপরও সংকীর্ণ বৈষয়িক স্বার্থ পূজায় নিমগ্ন থাকে এবং দুনিয়ায় 
নিজেদের ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলোর আপাত ভালো ফল বের হতে দেখে আখেরাতে সেগুলোর 
খারাপ ফলের পরোয়া না করে সেগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে আর যেখানে দুনিয়ায় সঠিক 
প্রচেষ্টাগুলোর ফলবতী হবার আশা থাকে না অথবা সেগুলো ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, 
সেখানে আখেরাতে সেগুলোর ভালো ফলের আশায় তাদের জন্য নিজেদের সময়, 
অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয় না, তারাই সত্যিকার অর্থে 
না-শোকরগুজার ও অকৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তাদের 
কাছে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। 

১০৭. অর্থাৎ নিজেদের সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা ও অভাব এবং 
অন্যদিকে কাফেরদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সাজ-সরজ্ামের প্রাচূর্য দেখেও তারা 
বাতিলের কাছে অস্ত্র স্বরণ করেনি। 

১০৮- অর্থাৎ যে কুফরীর অবস্থা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছো, তারা আবার 
তোমাদের সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। উঠি? 
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আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থনদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা 
পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করছিলে কিন্তু যখন 
তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পারিক মতবিরোধে লিগ হলে 
আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা 
বাধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমাতের মাল), তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে 
বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য 
ছিল আখেরাত, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে 
দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা ক্রার জন্য। তবে বথাথই আল্লাহ এরপরও তোমাদের 
মাফ করে দিয়েছেন।১০৯ কারণ মুখিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুথহের দৃষ্টি রাখেন। 


স্বরণ করো, যখন তোমরা পালাবার কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে, কারোর 
দিকে ফিরে তাকাবার হগও কারো ছিল না এবং রস্থল তোমাদের পেছনে 
তোমাদের ডাকছিল।১১০ সে সময় তোমাদের এহেন আচরণের প্রতিফল স্বরূপ 
আল্লাহ তোমাদের দিলেন দুঃখের পর দুঃখ ।১১১ এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এই 
শিক্ষা পাবে যে, যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদই 
তোমাদের ওপর লাধিল হয়, সে ব্যাপারে দুঃখিত হবে না। জাল্লাহ তোমাদের সমস্ত 
কাহকিলাপ সম্পকে জানেন। 


ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে একথা প্রচার করার চেষ্টা করছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) যদি 
ভি লি 
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০০৩ 


এ দুঃখের পর আল্লাহ তোমাদের লোককে আবার এমন প্রশাতি দান 
করলেন যে, তারা তন্থাচ্ছর হয়ে পড়লো ।১+২ কিন্তু আর একটি দল, নিজের স্বাথই 
ছিল যার কাছে বেশী গুরত্তপূণ, আল্লাহ সম্পকে নানান ধরনের জাহেলী ধারণা 
পোষণ করতে থাকলো, যা ছিল একেবারেই সত্য বিরোধী। তারা এখন বলছে, 
"্এই কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে? তাদেরকে 
বলে দাও, "কারো কোন অংশ নেই,) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ার রয়েছে এক 
মাত্র আল্লাহর হাতে।” আসলে এরা নিজেদের মনের যধ্যে যে কথা লৃকিয়ে রেখেছে 
তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে না। এদের আসল বক্তব্য হচ্ছে, "যদি (নেতৃত) 
ক্ষমতায় আমাদের কোন অংশ থাকতো, তাহলে আমরা মারা পড়তাম না। 
ওদেরকে বলে দাও, শ্যদি তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যাদের 
মৃত্যু লেখা হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ্াতৃমির দিকে এগিয়ে 
আসতো ।” আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হলো, এটি এ জন্য ছিল যে, তোমাদের 
বুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করে নেবেন এবং 
তোমাদের মনের মধ্যে যে গলদ রয়েছে তা দূর করে দেবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা 
খুব ভালো করেই জানেন । 


একজন সাধারণ লোক। তীর অবস্থাও সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা নয়। আজকে 
1 08৮3১৮785986885585577 
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৩০৮৮-এএএগ 


তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোকাবিলার দিন পৃষ্ট প্রদর্শন করেছিল তাদের এ 
পদশ্থলনের কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার কারণে শয়তান 
তাদের পা টলিয়ে দিয়েছিল। জাল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন! আল্লাহ বড়ই 
ক্ষমাশীল ও সহনশীল। 


রক ১৭ 

হে ইউমানদারগণ! কাফেরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্বীয়স্বজনরা 
কখনো সফরে গেলে অথবা যৃদ্ধে অংশথহণ করলে (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনায় 
পতিত হলে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতো 
না এবং নিহত হতো না। এ ধরনের কথাকে জাল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও 
আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন।১১৩ নয়তো জীবন-মৃত্য তো একমাত্র আল্লাহই 
দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃঠি রাখেন। যদি 
তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তা হলে তোমরা আল্লাহর যে 
রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে, তা এরা যা কিছু জমা করে তার চাইতে ভালো। আর 
তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, সব অবস্থায় তোমাদের অবশ্যি আল্লাহর দিকেই 
যেতে হবে। 
যে সাহায্য ও সহযোগিতার নিশ্যয়তা দিয়ে রেখেছেন, তা নিছক একটা প্রতারণা ছাড়া 
লি রঃ 
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(হে নবী) এটা আল্লাহর বড়ই অনুথহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই 
কোমল। নয়তো যদি তুমি রক্ষ স্বভাবের ব' কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই 
তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ক্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের অন্য 
মাগফেরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে 
অন্তরভূক্ত করো। তারপর যখন কোন মতের ভিভিতে তোমরা হির সংকলন হবে 
তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কারো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তার ওপর 
ভরসা করে কাজ করে । 


১০৯. অর্থাৎ তোমরা যে মারাত্্ক ভূল করেছিলে আল্লাহ যদি তা মাফ করে না 
দিতেন, তাহলে এখন আর তোমাদের অস্তিতৃই খুঁজে পাওয়া যেতো না। মহান আল্লাহর 
অনুগহ ও মেহেরবানীর ফলে এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তার বদৌলতেই তোমাদের 
শত্রুরা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করার পরও নিজেদের চেতনা ও সম্বিত 
হারিয়ে ফেলেছিল এবং বিনা কারণে নিজেরাই পিছে হটে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে 
গিয়েছিল। 

১১০. যখন মুসলমানদের ওপর হঠাৎ একই সময় দু'দিক থেকে আক্রমণ হলো এবং 
তাদের সারিগুলো ভেঙে চারদিকে বিশৃংখলা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো তখন কিছু লোক 
মদীনার দিকে পালাতে লাগলেন এবং কিছু ওহোদ পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। কিন্তু 
নবী সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরে গেলেন না। 
চারদিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হচ্ছিল। তার চারদিকে ছিলমাত্র দশ বারোজন লোকের 
একটি ছোট্ট দল। এহেন সংগীন অবস্থায়ও আল্লাহর নবী পাহাড়ের মতো নিজে অটলভাবে 
দাড়িয়ে রইলেন। তিনি, পালায়নপর লোকদের ডেকে ডেকে বলছিলেন £ 
(401 ১৩০ ০ 401,১৫০ ০৭) "আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে এসো! আল্লাহর 
বান্দারা, আমার দিকে এসো 1” 


১১১. দুঃখ পরাজয়ের ুঃখ নবী সাললাপ্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদের 
£খ নিজেদের বিপুল সংখ্যক নিহত ও আহতদের। দুঃখ এই চিন্তায় যে, এখন নিজেদের 
বাড়ি-ঘরেরও নিরাপত্তা নেই এবং এখনই মদীনার সমগ্ধ জনসংখ্যার চাইতেও বেশী তিন 
25887180558 
শ্রবং নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। . 
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আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য 
বিভার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে 
এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মুমিনদের 
আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত। 


খেয়ানত করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না।১১৪ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে 
কিয়ামতের দিন সে নিজের খেয়ানত করা জিনিস সহকারে হাজির হয়ে যাবে। 
তারপর প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পৃরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং কারো প্রতি 
কোন জুলুম করা হবে না! 


১১২. ইসলামী সেনাদলের কিছু কিছু লোক এ সময় এই একটি নতুন ও অদ্ভূত 
ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হযরত আবু তালহা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন 
ছিলেন। তিনি নিজে বর্ণনা করছেন, এ অবস্থায় আমাদের ওপর তন্দ্রাভাব এমনভাবে 
প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, আমাদের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ছিল। 


১১৩. অর্থাৎ একথাগুলো সত্য নয়। এর পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহর 
ফায়সালাকে কেউ নড়াতে পারে না। এটিই সত্য। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না 
এবৎ সবকিছুকে নিজেদের বুদ্ধিমন্তা ও কৌশলের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে, তাদের 
জন্য এ ধরনের আন্দাজ অনুমান কেবল তাদের আক্ষেপ ও হতাশাই বাড়িয়ে দেয়। ভারা কেবল 
এই বলে আফসোস করতে থাকে, হায়! যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো। 


১১৪. পেছনের অংশের প্রতিরক্ষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে 
তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন দেখলো শক্রসৈন্যদের মালমাত্ত৷ লুটে 
নেয়া হচ্ছে তখন তারা আশংকা করলো, হয়তো সমগ্ধ ধন-সম্পদ তারাই পাবে যারা 
সেগুলো হস্তগত করছে এবং গনীমাত বন্টনের সময় আমরা বঞ্চিত হবো। তাই তারা 
নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে শক্র সেনাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবার কাজে লেগে 
গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়া সাল্লাম এঁ তীরন্দাজ 
বাহিনীর লোকদের ডেকে তাদের এ নাফরমানীর কারণ জিজ্ঞেন করলেন। জবাবে তারা 
এমন কিছু ওজর পেশ করলো যা ছিল আসলে অত্যন্ত দুর্বল। তাদের জবাবে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ ₹5411-৮ ৪১ ১১৯৮১ 00113-১৮42 
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যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর সত্তৃটি অনুযায়ী চলে সে কেমন করে এমন ব্যজির 
মতো কাজ করতে পারে, যাকে আল্লাহর গযব ঘিরে ফেলেছে এবং যার শেষ 
আবাস জাহারাম, যা সবচেয়ে খারাপ আবাস? আল্লাহর কাছে এ উভয় ধরনের 
লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সবার কার্যকলাপের ওপর 
নজর রাখেন। আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়ে 
আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুথহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনায়, 
তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সৃবিন্যত্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা 
দেয়। অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিগ ছিল। 


তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার 
কোথায় থেকে এলো১৫ তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর 
দ্িওণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের ওপর পড়েছিল/১১৩৬ হে 
নবী! ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো।১১৭ আল্লাহ্‌ প্রতিটি 
জিনিসের ওপর শক্তিমান।১১৮ 


"আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ওপর তোমাদের আস্থা ছিল না। তোমরা মনে করছিলে 
আমরা তোমাদের সাথে খেয়ানত করবো এবং তোমাদের অংশ দেবো না।” এ আয়াতটিতে 
আসলে এ বিষয়টির প্রতি ইর্থগিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী 
তি ডি 
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যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিল আল্লাহর হকৃমে এবং তা এ জন্য ছিল 
যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মু'মিন এবং কে মুনাফিক। এ 
মুনাফিকদের যখন বলা হলো, এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা কিমপক্ষে) 
নিজের শহরের প্রতিরক্ষা করো, ,তারা বলতে লাগলো £ যদি আমরা জানতাম আজ 
দ্ধ হবে, তাহলে আমরা অবশ্টি তোমাদের সাথে চলতাম।১১৯ যখন তারা একথা 
বলছিল তখন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অনেক বেশী কাছে অবস্থান করছিল! 
তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে, যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা 
কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন। এরা 
নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই-বন্ধ্রু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা 
তাহলে মারা যেতো না। ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেদের একখায় যদি সত্যবাদী 
হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও! 
তোমাদের মনে এ আশংকা কেমন করে দেখা দিল যে, নবীর হাতে তোমাদের স্বার্থ 
সংরক্ষিত হবে নাঃ আল্লাহর নবীর ব্যাপারে তোমরা কি এ আশংকা করতে পারো যে, 
তাঁর তত্বাবধানে যে সম্পদ থাকবে তা বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও ইনসাফের সাথে বন্টন 
না করে অন্য কোনভাবে বন্টন করা হবে? | 

১১৫. নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ অবশ্যি যথার্থ সত্য অবগত ছিলেন এবং তাঁদের কোন 
18:550558955১০585789450889833588 
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যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে 
জীবিত।১২০ নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের 
অনুথহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃ ২১ 
এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো 
সেখানে পৌছেনি, তাদের জন্যও কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে 
তারা নিশ্চিস্ত হতে পেরেছে! তারা আল্লাহর পুরকার ও অনুথহ লাভে আনন্দিত ও 
উন্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান ন্ট করেন না। 


করছিলেন, আল্লাহর রসূল যখন আমাদের সংগে আছেন এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্য ও 
সহযোগিতা দান করছেন তখন কোন অবস্থাতেই কাফেররা আমাদের ওপর বিজয় লাভ 
করতে পারে না। তাই ওহোদে পরাজিত হবার পর তারা ভীষণভাবে আশাহত হয়েছেন। 
তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এ কি হলো? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য লড়তে 
গিয়েছিলাম। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য আমাদের সংগে ছিল। তাঁর রসূল সশরীরে যুদ্ধের 
ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরও আমরা হেরে গেলাম? এমন লোকদের হাতে হেরে 
গেলাম, যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহব করে দেবার জন্য এসেছিল? 
মুসলমানদের এই বিশ্বয় পেরেশানী ও হতাশা দূর করার জন্য এ আয়াত নাধিল হয়। 


১১৬. ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়। অন্যদিকে ইতিপূর্বে 
বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে সম্তর জন কাফের নিহত এবং সম্তর জন বন্দী হয়েছিল। 


১১৭. অর্থাৎ এটা তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের ফসল! তোমরা সবর 
করোনি। তোমাদের কোন কোন কাজ হয়েছে তাকওয়া বিরোধী। তোমরা নির্দেশ অমান্য 
করেছো। অর্থ-সম্পদের লোভে আত্মহারা হয়েছো। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মতবিরোধ 
করেছো। এতোসব করার পর আবার জিজ্ঞেস করছো, বিপদ এলো কোথা থেকে? 


১১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের বিজয় দান করার শক্তি রাখেন তাহলে পরাজয় 
দান করার শক্তিও রাখেন। 
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১৮ রা 
মধ্যে*২২ যারা সৎ-নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। আর 
যাদেরকে১২৩ লোকেরা বললো £ শ্তায়াদের বিরদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ 
ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো”, তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং 
তারা জবাবে বলেছে £ "আমাদের অন্য আলাহ যথেইট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো 
কার্য উদ্ধারকারী। . 


১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনশো মুনাফিক নিয়ে যাঝপথ থেকে ফিরে যেতে 
লাগলো তখন কোন কোন মুসলমান গিয়ে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলো এবং মুসলিম 
সেনাদলে ফিরে আসার জন্য রাজী করতে চাইলো। কিন্তু সে জবাব দিল, "আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস আজ যুদ্ধ হবে না, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। নয়তো আজ যুদ্ধ হবার আশা থাকলে 
আমরা অবশ্যি তোমাদের "সাথে চলে যেতাম।” 


১২০. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৫৫ টীকা দেখুন। 


১২১. মুসনাদে আহমাদে নবী সাল্লান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে 
আল্লাহর কাছে এমন আরাম আয়েসের জীবন লাভ করে যে, তারপর এ দুনিয়ায় ফিরে 
আসার কোন আকাংখাই সে করে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম। তারা আকাংখা করে, 
আবার যেন তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং আল্লাহর পথে জীবন দিতে গিয়ে যে 
ধরনের আনন্দ, উৎফুল্পতা ও উন্মাদনায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল আবার যেন নেই 
অভিনব আশ্বাদনের সাগরে তারা ডূব দিতে পারে। 


১২২. ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েক মনযিল দূরে চলে যাবার 
পর মুশরিকদের টনক নড়লো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ আমরা কি 
করলাম! মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ধ্বংস করার যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তা 
হেলায় হারিয়ে, ফেললাম? কাজেই তারা এক জায়গায় থেমে গিয়ে পরামর্শ করতে 
বসলো। সিদ্ধান্ত হলো, এখনি মদীনার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ চালাতে হবে। সিদ্ধান্ত তো 
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অবশেবে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত ও অনুথহ সহকারে । তাদের কোন 
রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর চলার সৌভাগযও তারা লাভ 
করলো। আল্লাহ বড়ই অনুথহকারী। এখন তোমরা জেনে ফেলেছো, সে আসলে 
শয়তান ছিল, তার বন্ুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিল। কাজেই আগামীতে তোমরা 
মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হয়ে 
থাকো।১২৪ 

(হে নবী!) যারা আজ কৃফরীর পথে খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের 
তৎপরতা যেন তোমাকে মলিন বদন না করে। এরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে 
পারবে না। আল্লাহ আখেরাতে এদের কোন অংশ দিতে চান না। আর সবশেষে তারা 
কঠোর শাস্তি পাবে। 
ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রতুত রয়েছে! কাফেরদের আমি যে 
টিল দিয়ে চলছি এটাকে যেন তারা নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। আমি 
তারপর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি 
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তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মৃ'খিনদের কখনো সেই অবস্থায় 
থাকতে দেবেন না।১২৫ পাক-পবিব্র লোকদেরকে তিনি নাপাক ও অপবিত্র 
জানিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়।১২৬ গায়েবের খবর জানাবার জন্য তিনি নিজের 
রসুলদের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন। কাজেই €গায়েবের ব্যাপারে) 
আল্লাহ ও তার রসুলের ওপর ঈমান রাখো! যদি তোমরা ঈমান ও আল্লাহকে ভয় 
করার নীতি অবলঙ্ন করো তাহলে বিরাট প্রতিদান পাবে। 


তারা করে ফেললো তড়িঘড়ি। কিন্তু আক্রমণ করার আর সাহস হলো না। কাজেই মক্ায় 
ফিরে এলো। ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আশংকা ছিল, কাফেররা . 
আবার ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। তাই ওহোদ যৃদ্ধের পরদিনই 
তিনি মুসলমানদের একত্র করে বনলেন, কাফেরদের পেছনে ধাওয়া করা উচিত। যদিও 
সময়টা ছিল অত্যন্ত নাজুক তবুও যারা সাচ্চা মু'মিন ছিলেন তারা প্রাণ উৎসর্গ করতে 
প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হামরাউন আসাদ 
পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এ আয়াতে এ 
প্রাণ উৎসর্গকারী মু'মিন দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 


১২৩. এ আয়াত ক'টি ওহোদ যুদ্ধের এক বছর পর নাযিল হয়েছিল। কিন্তু ওহোদের 
ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে ' এগুলোকে এ ভাষণের সাথে 'জুড়ে দেয়া 
হয়েছে। 


১২৪. ওহোদ থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল, 
আগামী বহর বদর প্রান্তরে আমাদের সাথে তোমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু 
নির্ধারিত সময় এগিয়ে এলে আর তার সাহসে কুলালো না। কারণ সে বছর মকায় দুর্ভিক্ষ 
চলছিল। তাই সে মান বাঁচাবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলো। গোপনে এক 
ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে মদীনায় পৌছে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়াতে 
লাগলো যে, এ বছর কুরাইশরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা এত বড় সেনাবাহিনী তৈরী 
করছে যার মোকাবিলা করার সাধ্য আরবের কারো নেই। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ প্রচারণায় 
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৮ 
[৩ পাতে সি পা তগিঠে ক 2 পাছা 


- ভা-২/১১- পারা 8৪ 


৯০ নিলা পাতি ইত চপ ১০০ 11 হি পাজ্তিপানপাাজ ই 
০ পাছি খত তা মি 1 32৫ ৭2. পাত পা ৯2ডপশপা 2 ৯০ 
154492৮৮811 95021934 0559 ১৯১৩৪ 
ত 95 পা পা নিপনা পা পলা পাও পা [ডে 

১ ৩১০৮০ 415১520815৯] 

আল্লাহ যাদের প্রতি অনুথহ করেছেন এবং তারপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা 

যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য 

অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যাকিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের 

গলার বেড়ি হবে। পৃথিবী ও আকাশের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই /১২৭ আর 

তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা সবই জানেন। 


আসার সাহস তাদের হবে না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে না আসার দায় থেকে কাফেররা মুক্ত হয়ে 
যাবে। আবু সুফিয়ানের এ চালবাজি মুসলমানদের এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের বদরের দিকে চলার আহবান জানালেন তখন 
তাতে আশাব্যঞ্লক সাড়া পাওয়া গেলো না। অবশেষে আল্লাহর রসূল ভরা মজলিসে ঘোষণা 
করে দিলেন, কেউ না গেলে আমি একাই যাবো। এ ঘোষণার পর পনেরো শো প্রাণ 
উৎসর্গকারী মুজাহিদ তাঁর সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো! তাদের সাথে করে নিয়ে তিনি 
বদরে হাধির হলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু' হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলো। 
কিন্তু দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর সে তার সাথীদের বললো, এ বছর যুদ্ধ করা 
সংগত হবে না। আগামী বছর আমরা আসবো। কাজেই নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে ফিরে 
গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে তার অপেক্ষা 
করলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর সাথীরা একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে কাজ-কারবার 
করে প্রচুর অর্থনাভ করলেন। তারপর যখন খবর পাওয়া গেলো, কাফেররা ফিরে গেছে 
তখন তিনি সংগী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। 


১২৫. অর্থাৎ মুসলমানদের দলে সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিকরা এক সাথে মিশে 
একাকার হয়ে গেছে, যুসলমানদের দলকে আল্লাহ এভাবে দেখতে চান না। 


১২৬. অর্থাৎ আল্লাহ কথনো মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য গায়েব 
থেকে মুসলমানদের মনের অবস্থা বর্ণনা করে কে মুমিন ও কে মুনাফিক একথা বলার 
রীতি অবলম্বন করেন না। বরং তাঁর নির্দেশে এমন সব পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে যার 
মাধ্যমে মু'মিন ও মুনাফিকের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে 

১২৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের যে কোন জিনিসই যে কেউ ব্যবহার করছে তা 
আসলে আল্লাহর মালিকানাধীন! তার ওপর সৃষ্টির আধিপত্য ও তাকে ব্যবহার করার 
অধিকার সাময়িক। প্রত্যেককেই অবশ্যি তার দখল: ছাড়তে হবে। অবশেষে সবকিছুই 
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১৯ রক? 

জাল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী।১২৮ 
এদের কথাও আমি লিখে নেবো এবং এর আগে যে পয়গারদেরকে এরা 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসেছে তাও এদের আমলনামায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। 
(যখন ফায়সালার সময় আসবে তখন) আমি তাদেরকে বলবো £ এই নাও, এবার 
জাহারামের আযাবের মজা চাখো! এটা তোমাদের নিজেদের হাতের উপান। 
আলাহ তারি বান্দাদের জন্য জালেম নন। 


স্বীকার করবো না যতক্ষণ না তিনি আযাদের সামনে এমন কুরবানী করবেন যাকে 
আওন (অদৃশ্য থেকে এসে) খেয়ে ফেলবে।” তাদেরকে বলো ৪ জামার আগে 
তোমাদের কাছে অনেক রসুল এসেছেন, তারা অনেক উজ্জল নিদর্শন এনেছিলেন 
এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলছো সেটিও তারা এনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ' 
(ঈমান আনার জন্য এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, 
তাহলে এ রসূলদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলে কেন?” ২৯ 


ব্যক্তি আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে প্রাণ খুলে ব্যয় করে সে-ই বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি 
তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্ত্পীকৃত করে সে আসলে নিরেট বোকা বৈ আর কিছুই 
শয়। 

১২৮. এটা ইহুদীদের কথা। কুরুআনে যুখন আল্লাহর এ বক্তব্য উচ্চারিত হলো £ 
(১০৯ ৯০৪ 401০৯2১০9০৩ (কে আল্লাহকে ভালো খণ দেবে?) তখন 
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এখন, হে মুহাম্মাদ! যদি এরা তোমাকে মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তোমার পূর্বে 
বহু রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা স্পষ্ট নিদরশনসযূহ, সহীফা ও আলোদানকারী 
কিতাব এনেছিল। অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে এবং তোমরা সবাই 
কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই 
সফলকাম হবে, যে সেখানে আহানামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে 
জারাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার 
বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।১ ৩০ 


(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সন্ুবীন হতে 
হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা 
শুনবে! যদি এমন অবস্থায় তোষরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকো” ৩১ তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক! 


ইহুদীরা একে বিদৃপ করে বলতে লাগলো £ হ্যাঁ, আল্লাহ গরীব হয়ে গেছেন, এখন তিনি 
বান্দার কাছে ঝণ চাচ্ছেন। 


১২৯. বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে কোন কুরবানী 
গৃহীত হবার আলামত এই ছিল যে, গায়েব থেকে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে ছাই 
করে দিতো। (বিচারকর্তৃগণ ৬ £ ২০-২১, ১৩ $ ১৯-২০) এ ছাড়াও বাইবেলে এ 
আলোচনাও এসেছে যে, কোন কোন সময় কোন নবী পোড়া জিনিস কুরবানী করতেন 
এবং অদৃশ্য থেকে একটি আগুন এসে তা খেয়ে ফেলতো। (লেবীয় পুস্তক ৯ £ ২৪ এবং 
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ভা ডি -ঠঠ 


এ আহলি কিতাবদের সেই অংগীকারের কথা হ্বরণ করিয়ে দাও, যা আলাহ 
তাদের থেকে নিয়েছিলেন! তাতে বলা হয়েছিল £ তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের 
মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতে পারবে না।১৩২ কিন্তু তারা কিতাবকে 
পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে! কতই না নিকৃষ্ট 
কারবার তারা করে যাচ্ছে! 


২-বহশাবলী ৯ $ ১-২) কিন্তু বাইবেলের কোথাও এ ধরনের বুরবানীকে নবুওয়াতের 
অপরিহার্য আলামত হিসেবে টিহিতি করা হয়নি বা একথাও বলা হয়নি যে, যে ব্যক্তিকে 
এ মুজিযাটি দেয়া হয়নি সে নবী হতে পারে না। এটা ছিল নিছক ইহুদীদের একটি মনগড়া 
বাহানাবাজী। মুহাম্মাদ সাললান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করার জন্য 
তারা এ বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এদের সত্য বিরোধিতার এর চাইতেও বড় 
প্রমাণ রয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যেও এমন কোন কোন নবী ছিলেন যারা এ অগ্নিদগ্ধ 
কুরবানীর মুজিযা দেখিয়েছিলেন; কিন্তু এরপরও এ পেশাগত অপরাধী লোকেরা তাদেরকে 
হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইলিয়াসের কথা বলা যায়। বাইবেলে তার 
সম্পর্কে বলা হয়েছে £ তিনি বা'ল পূজারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, সাধারণ লোকদের 
সমাবেশে তোমরা একটি গরু কুরবানী করবে এবং আমিও একটি গরু কুরবানী করবো, 
অদৃশ্য আগুন যার কুরবানী খেয়ে ফেলবে সে-ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণিত 
হবে। কাজেই একটি বিপুল জনসমাবেশে এ মোকাবিলাটি হয়। অদৃশ্য আগুন হযরত 
ইলিয়াসের কুরবানী খেয়ে ফেলে। কিন্তু এরপরও ইসরাঈলী বাদশাহর বাল পূজারী বেগম 
হযরত ইলিয়াসের শত্রু হয়ে যায়। শ্ত্রণ বাদশাহ নিজের বেগমের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে 
তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে সাইনা উপস্বীপের 
পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। (১-রাজাবলী ১৮ ও ১৯) এ জন্য বলা হয়েছে £ ওহে 
সত্যের দুশমনরা। তোমরা কোন মুখে অগ্নিদগ্ধ কুরবানীর মুজিযা দেখতে চাচ্ছো? যেসব 
পয়গম্ঘর এ মুজিযা দেখিয়েছিলেন, তোমরা কি তাদেরকে হত্যা করতে বিরত হয়েছিলে? 

১৩০. অর্থাৎ এ দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন কাজের যে ফলাফল দেখা যায় তাকেই যদি 
কোন ব্যক্তি আসন ও চূড়ান্ত ফলাফল বলে মনে করে এবং তারই ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা ও 
কল্যাণ-অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে, তাহলে সে আসলে মারাত্মক প্রতারণার শিকার 
হবে। এখানে কারো ওপর অনুগ্রহ ও শিয়ামত বর্ষিত হতে থাকলে তা থেকে একথা প্রমাণ 
হয় না যে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আল্লাহর দরবারে তার কার্যকলাপ 
সি অনুরূপভাবে এখানে কোন ব্যক্তির ওপর বিপদ নেমে এলে এবং 
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যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথাথই তারা নিজেরা করেনি 
সে জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে সংরক্ষিত মনে করো 
না/১৩৩ আসনে তাদের জন্য যন্ণাদায়ক শাতি তৈরী রয়েছে আলাহ পৃথিবী ও 
আকাশের মালিক এবং তাঁর শক্তি সবকিছুকে পরিবে্ন করে রেখেছে! 


মহাসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে তা থেকে অনিবার্যভাবে ধারণা করা যাবে না যে, সে 
মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং আল্লাহর দরবারে প্রত্যাধ্যাত হয়েছে। অধিকাহশ ক্ষেত্রে 
এ প্রাথমিক পর্যায়ের ফলাফলগুলো চিরন্তন জীবনের পর্যায়ের চূড়ান্ত ফলাফল থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়। আর আসলে এ শেষ ফলাফলই নির্তরযোগ্য। 
১৩১. অর্থাৎ তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের 
মোকাবিলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোন কথা বলতে শুরু করো না, যা সত্য, 
সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী। 
১৩২, অর্থাৎ কোন কোন নবীকে আগুনে স্তালিয়ে ভম্ম করে দেয়া কুরবানীর 
নিশানী হিসেবে দেয়া হয়েছিল, একথা জরা যবে বেছে রবি জে দে বুবানীর 
তাদের হাতে সোপর্দ করার সময় তাদের থেকে কি অংগীকার নিয়েছিলেন এবং কোন 
মহাদায়িত্বের বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেকথা তারা ভুলে গেছে। 
এখানে যে অ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে তার উল্লেখ দেখা 
যায়। বিশেষ করে বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে হযরত মূসার (আ) যে শেষ ভাষণটি 
উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তাঁকে বারবার বনী ইসরাঈলদের থেকে অংগীকারটি নিতে 
দেখা যায় ঃ 
যে বিধান আমি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি তা নিজেদের মনের পাতায় খোদাই 
করে নাও। তোমাদের তবিষ্যৎ বংশধরদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দিয়ো! ঘরে বসে থাকা ও 
পথে চলা অবস্থায় এবং ওঠা, বসা ও শয়ন করার সময় সেগুলোর চর্চা করো। নিজেদের 
ঘরের চৌকাঠে ও বাইরের দরজার গায়ে সেগুলো লিখে রাখো। (৬ £ ৪-১) তারপর 
নিজের সর্বশেষ উপদেশ তিনি তাকিদ দিয়ে বলেন ঃ ফিলিস্তীন সীমান্তে প্রবেশ করার পর 
সবপ্রথম যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে এই যে, ইবাল পর্বতের ওপর বড় বড় শিলা খণ্ড 
স্থাপন করে তার গায়ে তাওরাতের বিধানগুলি খোদাই করে দেবে। (২৭ £ ২-৪) এ 
ছাড়াও তিনি বনী লেভীকে এক খণ্ড তাওরাত গ্রন্থ দিয়ে এ নির্দেশ জারী করেন যে, প্রতি 
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২০ রুকু 

পৃথিবী ৩৪ ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার 
মধ্যে যে সমস্ত বৃদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে 
স্বরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের 
জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন 1১৩৫ (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে ৪) “হে আমাদের 
প্রভূ! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যাবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ 
করা থেকে ভুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু! জাহারামের আযাব থেকে 
আমাদের রক্ষা করো।১৩৬ তুমি যাকে জাহারামে ফেলে দিয়েছো, তাকে আসলে 
বড়ই লাঞ্না ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং এহেন জালেমদের কোন 


পাটি পণ ছি 


সমবেত করে সমস্ত তাওরাত গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ তাদেরকে শোনাতে থাকবে। কিন্তু 


তাওরাত নামের একটি কিতাব আছে। (২-রাজাবলী ২২ £ ৮-১৩) 


১৩৩. যেমন নিজেদের প্রশংসায় তারা একথা শুনতে চায় £ তারা বড়ই 
মুত্তাকী-পরহেজগার, দ্বীনদার, সাধু-সঙ্জন, দীনের খাদেম, শরীয়াতের সাহায্যকারী, 
সংস্কারক, সুফী চরিত্রের লোক। অথচ তারা কিছুই নয়। অথবা নিজেদের পক্ষে এভাবে 
ঢোল পিটাতে চায় £ উমুক মহাত্মা অতি বড় ত্যাগী পুরুষ, জাতির বিশ্বস্ত নেতা। তিনি 
নিজের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় জাতির বিরাট খেদমত্র করেছেন। অথচ আসল ব্যাপার তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। 

১৩৪. সুদীর্ঘ ভাষণটি এখানে শেষ করা হয়েছে৷ তাই এ শেযাংশটির সম্পর্ক কেবল 
ওপরের আয়াতের সাথে নয় বরং সম সূরার মধ্যে তালাশ করতে হবে। এ বক্তব্যটি 
[তেল বিশেষ করে সার ুমিকাট লোভ দুলে লে হবে 
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হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছিলাম । তিনি 
ঈমানের দিকে আহবান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে 
নাও। আমরা তার আহবান খহণ করেছি।১৩৭ কাজেই, হে আমাদের প্রভু! আমরা 
যেসব গোনাহ করছি তা মাফ করে দাও! আমাদের মধ্যে যেসব অসত্বৃতি আছে 
সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ 
পরিণতি দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রসূলদের মাধমে তৃষি যেসব ওয়াদা 
করেছো আমাদের সাথে, সেগুলো পুর্ণ করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের 
লানার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাফকারী নও ।»১ ৩৮ 


১৩৫, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি সে আল্লাহর প্রতি গাফিল না হয় এবং 
বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ বিবেক-বুদ্ধিহীন জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে গভীর 
নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখে ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে প্রতিটি 
নিদর্শনের সাহায্যে অতি সহজে যথার্থ ও চূড়ান্ত সত্যের দ্বারে পৌছতে পারে। 


১৩৬. বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার পর এ সত্য তার 
সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটি পুরোপুরি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। মহান আল্লাহ 
তার যে সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বিশ্ব-জগতে কাজ করার 
স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও সত্য-মিথ্যা এবং 
ভালো-্মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাকে তার এ দুনিয়াবী জীবনের 
কার্যাবদীর জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং সে তালো কাজের জন্য পুরস্কার ও 
খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পাবে না-_এটা সম্পূর্ণ একটি বৃদ্ধি-বিবেক বিরোধী কথা। 

১৩৭. এভাবে এ পর্যবেক্ষণ তাদেরকে এ ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এ বিশ্ব 
এবং এর শুরু ও শেষ সম্পর্কে নবী যে দৃষ্টিভংগী ও বিশ্লেষণ পেশ করেন এবং জীবন 
ক্ষেত্রে তিনি যে পথ দেখান তা একেবারেই সত্য। 

১৩৮" অর্থাৎ আল্লাহ নিজের প্রতিশ্রতিসমূহ পূর্ণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে তাদের 
কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই প্রতিশ্রুতি তাদের ওপরও কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে 
তাদের সন্দেহ রয়েছে। তাই তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, এ প্রতিশ্রতিগুলো 
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তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান 
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জবাবে তাদের রব বললেন ঃ "আমি তোমাদের কারো কর্মকাও নষ্ট করবো না। 
পুরন্য হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তরতুক্ত।১৩৯ কাজেই যারা 
আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে 
নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং খারা আমার 
জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি .মাফ করে দেবো এবং 
তাদেরকে এমন সব বাগানে পবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলবে। 
এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর 
কাছেই আছে।”১৪০ 


তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য 
আনন্দ ফুর্তি মাত্র। তারপর এরা সবাই জাহারামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে খারাপ 
স্থান। . 


তাদের ব্যাপারেও কার্যকর করা হোক এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হোক। 
এ দুনিয়ায় নবীর ওপর ঈমান আনার কারণে তারা কাফেরদের ঠাট্টা-বিদূপের শিকার 
হয়েছে আবার কিয়ামতের দিনও যেন কাফেরদের সামনে তাদের অপমান ও লাঞ্চুনা 
পোহাতে না হয়। কাফেরেরা যেন সেদিন তাদের প্রতি এ ধরনের বিদুপবাণ নিক্ষেপ না 
করে যে, ঈমান এনেও এদের কোন ভালো হলো না। এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার যেন 
তাদের না হতে হয়, এ আশাই তারা পোষণ করে। 


১৩৯, অর্থাৎ তোমরা সবাই মানুষ। আমার দৃষ্টিতে তোমরা সবাই সমান। আমার 
8 নারী-পুরুষ, চাকর-মনিব, সাদা-কালো ও বড়-ছোটর মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার 
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বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন 
সব বাগান রয়েছে, যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলছে। সেখানে তারা চিরদিন 
থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সরগাম। আর যা 
কিছ আল্লাহর কাছে আছে, নেক লোকদের জন্য তাই ভালো। আহলি কিতাবদের 


মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে মানে তোমাদের কাছে যে কিতাব 
পাঠানো হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে এবং এর আগে তাদের নিজেদের কাছে যে 
মক এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না। তাদের প্রতিদান 
রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি হিসেব চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে দেরী করেন 
না। 


হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় 
দৃঢ়তা দেখাও,১৪১ হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে 
তয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। 


ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন ভিন্ন নীতি এবং তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মীমাংসা করার সময় 
আলাদা আলাদা মানদণ্ড কায়েম করা হয় না। 


১৪০, এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন অমুসলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে £ মূসা নবী "আসা” (অলৌকিক লাঠি) ও উজ্জ্বন হাত 
এনেছিলেন। ঈসা নবী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় 
করতেন। অন্যান্য নবীরাও কিছু না কিছু মু'জিযা এনেছিলেন। আপনি কি এনেছেন? 


পারা £ ৪ 


নল ভ্জ্লেলল্দলে 
আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে বলেন, আমি এগুলো এনেছি। 

১৪১. কুরআনের মুল শব্দ হচ্ছে 1১১: এর দু*টি অর্থ হয়।. এক, কাফেরেরা তাকে 
কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কৃফরীর ঝাণ্ডা সমূনূত রাখার জন্য 
যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মোকাবিলায় তাদের চাইতেও বেশী দৃঢ়তা, 
অবিচলতা ও মজবুতী দেখাও! দুই, তাদের মোকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা অবিচলতা ও 
মজবুতী দেখাবার ব্যাপারে পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো। 


আন্‌ নিসা 


াঘিল হওয়ার সময়-কাল ও বিষয়বস্তু 


এ সুরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি! সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে 
চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম র প্রথম দিকের .সময়-কালের মধ্যে 
বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাধিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত 
থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তরভূক্ত হয়ে নাধিল হয়েছিল এবং তার 
নাধিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও 
এমন সব ইর্থগত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের 
তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইন্ধনীত সম্বলিত এ 
ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।- . 


যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার স্বলিত বিধানসমূহ 
ওহোদ যুদ্ধের পর নাধিল হয়। তখন সন্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির 
ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে 
এবং তারা যেসব এতিম .ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা 
হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরি ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম 
চারটি রুকৃ” ও পঞ্চম রুকৃণর প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে। 


যাতুর রিকা"র যুদ্ধে ভয়ের নামায: যুদ্ধ চলা অবস্থায়. নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত 
আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা 
যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকৃ") এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরি 
কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। 


সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাধিল হয়েছিল বলে শক্তিশানী অনুমান করা যেতে 
পারে। 


বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে ভায়াঙ্মমের অনুমতি দেয়া 
হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম 
রুকু") তায়াম্মমের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এ সময়ই নাধিল হয়েছিল মনে করতে 
হবে। 


্ি 
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ঢলিহিল হর ও আলোচ্য বিষম 


এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাধিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই 
যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরার আলোচ্য 
বিষয় অনুধাবন করা সহলসাধ্য হবে। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে 
তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতৃন ইসলামী সমাজ 
সঠনের বিকাশ সাধন। হিজরাতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের 
এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি 
নিখুল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা 
ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল দুই, আরবের মুশরিক 
সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমৃহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে 
ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী 
শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা 
এবং এ জন্য আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই 
তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। 


ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান 
করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই 
এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ 
করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের 
সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংষ্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। 'বিয়েকে 
বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ 
করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন 
নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ. দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা 
হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে! তাহারাত ও পাক-পবিভ্রতা 
অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ ও বান্দার সাথে একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের 
কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় 
সাঠন-শৃহ্খলা' প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধমীয় 
মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা 
যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। .মুনাফিকদের 
কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থকা 
সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে। 
ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো 
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প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শক্র বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। 
মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ 
একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে 
মোকাবিলায় উদ্ুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকেরা সব রকমের 
তীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের 
প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি 
অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া 
হয়। 

বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের 
এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে 
ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি 
দেয়া হয়। এ ছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর 
যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) 
পড়ার পদ্ধতি শিকিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের 
গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, 
তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে 
একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে এ 
মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্5দ্ধ করা 
হয় 


ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাধীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক 
ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসঙ্গামের 
শত্রদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরদদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের 
সমালোচনা করা হয় এবং দ্র্থহীন ভাষায় তাদেরকে. সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে 
দেয়া হয় এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়। 


মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্‌ ধরনের মুনাফিকদের 
সাথে কোন্‌ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না৷ তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে 
বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্‌ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা 
বলে দেয়া হয়েছে 


চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে 
হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। 


মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ক্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
কারণ এ সংঘাত সবঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই 
জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এ ছাড়া তার জন্য জয়ঙাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই 


উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন 
দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে। 


ইসলামের দাওয়াত ও. প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের 
মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান 
জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, 
খৃষ্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্পদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি 
ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত 
পেশ করা হয়েছে। 
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হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন 
একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর 
তাদের দৃ'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।১ সেই 
আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের 
হক আদায় করে থাকো এবং আত্বীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন। 


এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও।২ ভালো সম্পদের সাথে মন্দ 
সম্পদ বদল করো না।ও আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে 
এাস করো না। এটা মহাপাপ। 


১. যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা 
আলোচন! করা হবে, বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য 
প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভূমিকা ফাঁদা হয়েছে £ একদিকে 
এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত 
মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে 


তি ঃ 
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জার যদি তোমরা এতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় 
করো, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন 
বা চারজনকে বিয়ে করো।৪ কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে 
পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।৫ অথবা 
তোমাদের অধিকারে সেসব যেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো।৬ বেইনসাফীর হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি! 


"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে 
মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম 
ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম! তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার 
লাভ করে। 


"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।” এ বিষয়টির বিস্তারিত জ্ঞান 
আমাদের কাছে নেই। সাধারণভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং 
বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিক্ররূপ £ আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে £ ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় 
থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে 
হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই 
কথাটিকে আল্লাহ্‌ যেতাবে সর্থক্ষপ্ত ও অস্পষ্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত 
অবস্থা জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো। 


২. অর্থাৎ যতদিন তারা শ্শিশু ও নাবালেগ থাকে ততদিন তাদের ধন-সম্পদ তাদের 
স্বার্থে ব্যয় করো। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবার পর তাদের হক তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। 

৩. একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর একটি অর্থ হচ্ছে, হালালের পরিবর্তে হারাম 
উপার্জন করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে,. এতিমদের ভালো সম্পদের সাথে নিজেদের 
খারাপ সম্পদ বদল করো না। 

৪. মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ 
* এক ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন £ জাহেলী যুগে যেসব 
এতিম মেয়ে লোকদের অভিভাবকত্বাধীন থাকতো তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে 

[জব তাদের প্যাপারে চা বান করার কেউ লেই, নিভাবেইচঘ তাদের দাবিয়ে রাখা 
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যাবে__-এই ধারণার বশবতী হয়ে অনেক অভিভাবক নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতো, 17 
। তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এরি পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি 
| আশংকা করো যে তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক 
| মেয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ 

রুকুর প্রথম আয়াতটি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। 


দুই £ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছাত্র ইকরামা এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন £ জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমা ছিল না। এক 
একজন লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসার খরচ বেড়ে 
[| যেতো। তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের এতিম ভাইঝি ও ভাগ়ীদের এবং অন্যান্য অসহায় 
। আত্ীয়াদের অধিকারের দিকে হাত বাড়াতো। এ কারণে আল্লাহ বিয়ের জন্য চারটির সীমা 
| নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জুলুম ও বেইনসাফী থেকে বাঁচার পন্থা এই যে, এক থেকে 
1 গিরটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করবে যাতে তাদের সাথে সুবিচার করতে পার। 


তিন £ সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ এবং অন্যান্য কোন কোন মুফাস্সির বলেন £ 

॥| এতিমদের সাথে বেইনসাফী করাকে জাহেলী যুগের লোকেরাও সুনজরে দেখতো না। 

কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কোন ধারণাই তাদের মনে স্থান পায়নি। 

তারা যতগুলো ইচ্ছা বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাতো ইচ্ছে 

মতো। তাদের এ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা এতিমদের ওপর জুলুম ও 

ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশী বিয়েই করো না। আর চারের সংখ্যার মধ্যেও সেই 
ক'জনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে যাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে। 


আয়াতের শব্দাবলী এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি 

মন ব্যাখ্যারই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি একই সংগে আয়াতটির এ তিনটি অর্থই যদি এখানে 

উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ছাড়া এর আর একটা অর্থও 

হতে পারে। অর্থাৎ এতিমদের সাথে যদি এভাবে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব 
মেয়ের সাথে এতিম শিশু সন্তান রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো। 


৫. এ আয়াতের ওপরে মুসলিম ফকীহগণের 'ইজ্মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, 
এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে এক 
ব্যক্তির চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া 
ঘন] যায়। হাদীসে বলা হয়েছে £ তায়েফ প্রধান গাইলানের ইসলাম গ্রহণ কালে নয়জন স্ত্রী 
| ছিল। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চারজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে 
তালাক দেবার নির্দেশ দেন। এভাবে আর এক ব্যক্তির (নওফল ইবনে মুআবীয়া) ছিল 
পাঁচজন স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম 
দেন। 
এ ছাড়াও এ আয়াতে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের 
শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত পূরণ না করে একাধিক 
8৬59৯0958743958398503858855781853853884 
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৯20 শুনি তর্ক ৩ ১০ ৯০22 পা পাছি ২০/০০৯ ডেকা ০১০৫- 
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আর আনন্দের সাথে (ফরথ মনে করে) ভ্রীদের যোহরানা আদায় করে দাও। তবে 
যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, 
তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো।? 

আর তোমাদের যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে 
পারিণত করেছেন, তা নিবোঁধদের হাতে তুলে দিয়ো না! তবে তাদের খাওয়া পরার 
ব্যবস্থা করো এবং সদৃপদেশ দাও ৮ 


বা যেসব স্ত্রীর সাথে সে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের 
অভিযোগ শুনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। 


কোন কোন লোক পাশ্চাত্যবাসীদের পৃষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আড়ষ্ট ও 


পরাজিত মনোভাব নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে, একাধিক বিয়ের 
পদ্ধতি (যা আসলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি খারাপ পদ্ধতি) বিলুপ্ত করে দেয়াই 
কুরআনের আসল উদ্দেশ্য । কিন্তু সমাজে এ পদ্ধতির খুব বেশী প্রচলনের কারণে এর ওপর 
কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বথাবার্তা মূলত 
নিছক মানসিক দাসত্বের ফলশ্রতি ছাড়া আর কিছুই নয়। একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে 
মূলগতভাবে অনিষ্টকর মনে করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ কোন কোন 
অবস্থায় এটি একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। যদি এর অনুমতি না 
থাকে, তাহলে যারা এক স্ত্রীতে তুষ্ট হতে পারে না, তারা বিয়ের সীমানার বাইরে এসে 
যৌন বিশৃতলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে! এর ফলে সমাজ-সংস্কতি-নৈতিকতার মধ্যে যে 
অনিষ্ট সাধিত হবে তা হবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনিষ্টকারিতার চাইতে অনেক বেশী। 
তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভ্তব করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে। তবুও যারা 
মূলগততাবে একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্টকারিতা মনে করেন, তাদেরকে অবশ্যি এ 
ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিন্দা করতে 
পারেন এবং একে রহিত করারও পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু নিজেদের মনগড়া রায়কে 
অনর্থক কুরআনের রায় বলে ঘোষণা করার কোন অধিকার তাদের নেই। কারণ কুরআন 
সুস্পষ্ট ও দ্র্থহীন ভাষায় একে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইশারা ইর্গতেও এর নিন্দায় এমন 
একটি শব্দ ব্যবহার করেনি, যা থেকে বুঝা যায় যে, সে এর পথ বন্ধ করতে চায়! (আরো 
বেশী জানার জন্য আমার "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা” গ্রন্থটি পড়ুন) 
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আর এভ্মিদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন লা তারা বিবাহযোগা বয়সে 
পোছে যায়।৯ তারপর যদি তোমরা তাদের মধো যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে 
তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও।১০ তারা বড় হয়ে নিজেদের 
অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীয়ানা অতিক্রম করে তাদের 
সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। এতিমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে 
যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অথাৎ অর্থ থহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে 
যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়।১১ তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ 
করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও! আর হিসেব নেবার জন্য 
আল্লাহই যথেট। 

মা-বাপ ও আতীয়-সবজনরা যে ধন-সম্পতি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ 
রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই, ধন-সম্পভতিতে, যা মা-বাপ ও 
আতীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশী” এবং এ অংশ 
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) নিরধারিত। 


৬. এখানে ক্রীতদাসী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আসে 
এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একথা বলার 
অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সস্তান্ত পরিবারের স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার দায়িত্ব পালন 
করতে না পারলে একজন যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আনীত বাদীকে বিয়ে করো। সামনের দিকে 
চতুর্থ রুকৃণতে একথাই বলা হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে 


পারা ঃ ৪ 


তাফহীমুল কুরআন ৪ সূরাআন্নিসা 


[লেন স্ললে নি জ্লস্ল্ল হা 
করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ভ্রীতদাসীদেরকে গ্রহণ করো। কারণ 
তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর তৃলনামূলকভাবে কম দায়িত্ব আসবে। (সামনের দিকে 
8৪ টীকায় ভ্রীতদাসীদের বিধান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। 


৭. হযরত উমর রাদিয়ান্লাহু আনহ ও কাধী শুরাইহর ফায়সালা হচ্ছে £ যদি কোন স্ত্রী 
তার স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় এবং তারপর আবার 
তা দাবী করে, তাহলে তা আদায় করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। কেননা তার দাবী 
করাই একথা প্রমাণ করে যে, সে নিজের ইচ্ছায় মোহরানার সমুদয় অর্থ বা তার 
অংশবিশেষ ছাড়তে রাজী নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার স্স্বামী-স্ত্রীর 
অধিকার” বইটির 'মোহরানা' অধ্যায়টি পড়ুন)। 

৮. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি পরিপূর্ণ 
বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে £ অর্থ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। যে কোন 
অবস্থায়ই তা এমন ধরনের অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়, যারা 
এ অর্থ-সম্পদের ক্রটিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং 
শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তির নিজের সম্পদের 
ওপর তার মালিকানা অধিকার থাকে ঠিকই। কিন্তু তা এত বেশী সীমাহীন নয় যে, যদি 
সে প্র সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ক্রুটিপূর্ণ 
ব্যবহারের কারণে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তারপরও তার কাছ থেকে এ অধিকার 
হরণ করা যাবে না। মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অবশ্যি পূর্ণ হতে 
হবে। তবে মালিকানা অধিকারের অবাধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যি এ বিধি-নিষেধ 
আরোপিত হওয়া উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তামাদুনিক জীবন এবং সামস্বিক 
অর্থনীতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক 
সম্পদ-সম্পত্তির মালিককে ক্ষুদ্র পরিসরে এদিকে অবশ্যি নজর রাখতে হবে যে, নিজের 
সম্পদ সে যার হাতে সোপর্দ করছে সে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর বৃহত্তর 
পরিসরে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হতে হবে যে, যারা নিজেদের সম্পদ 
ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না অথবা যারা অসৎপথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যবহার করছে, 
তাদের ধন-সম্পত্তি সে নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে নেবে এবং তাদের জীবন নির্বাহের 
জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে। 


৯. অর্থাৎ যখন তারা সাবালক হয়ে যেতে থাকে তখন তাদের বৃদ্ধি-জ্ঞান কি পর্যায়ে 
বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি আপন দায়িত্বে পরিচালনা 
করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ পর্যালোচনার দৃষ্টিতে নজর 
রাখতে হবে। 

১০. ধন-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। - 
একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি যোগ্যতা, অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার 
করার যোগ্যতা। - প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির 
ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার 
টিটি এতিমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, ভাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক 
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ধন-সম্পতি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আতীয়-স্বজন, এতিম ও খিসকিনরা 
এলে তাদেরকেও এ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে 
কথা বলো।১৩ 


লোকদের একথা যনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান পিছনে 
না আশংকা হতো! কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও ন্যায়সংগত কথা বলা 
উচিত! যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের 
পেট পুর্ণ করে এবং তাদেরকে অবশ্টি জাহারামের স্বলত আগুনে ফেলে দেয়া 
হবে। 


আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর "যোগ্যতা, পাওয়া যাক বা না যাক 
সর্বাবস্থায় এতিমকে তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, 
ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফেঈ রাহ্মোহুমুল্লাহর মতে ধন-সম্পদ এতিমের হাতে 
সোপর্দ করার জন্য অবশ্যি "যোগ্যতা" একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এদের মতে এ 
ব্যাপারে শরীয়াতের বিষয়সমূহের ফায়সালাকারী কাধীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর 
যুক্তিযুক্ত। যদি কাধীর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট এতিমের মধ্যে 
যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি নিজেই 
কোন ভালো ব্যবস্থা করবেন। 


১১. অর্থাৎ সম্পত্তি দেখাশুনার বিনিময়ে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক ততটুকু পরিমাণ 
থহণ করতে পারে যতটুকু গ্রহণ করাকে একজন নিরপেক্ষ ও সুবিবেচক ব্যক্তি সংগত 
বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে সে যতটুকু গ্রহণ করবে, তা 
গোপনে গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যে নির্ধারিত করে গ্রহণ করবে এবং তার হিসেব 
বাখবে। 
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তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নিদেশি দিচ্ছেন £ 

পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান।”€ যদি (মৃতের ওয়ারিস) দুয়ের বেশী 
মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দৃশ্ভাগ তাদের দাও! 

আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। 

বদি মৃত ব্যক্তির সৃভুন থাকে, তাহলে তার বাপ-যা প্রত্যেকে সম্পতির ছয় 
ভাগের একভাগ পাবে।১ 

আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে 
তিন ভাগের একভাগ দিতে হবে।১৮ 


যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে ।১৯. 


(এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যাক্তি যে অস্য়িত করে গেছে তা পুর্ণ 
করার এবং সে যে ঝণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর।২০ 


তোষরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধো উপকারের 

দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবতী। এসব অংশ আল্লাহ নিরধারণ করে 

দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় বাবসা 
তি তিনটি নি, 
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১২. আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, মীরাস কেবল 
পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও অধিকার। দুই, যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যি বান্টিত 
হতে হবে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন 
ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস 
অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিন, এ আয়াত 
থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ষীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য 
যে কোন ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে। চার, এ থেকে জানা যায় 
যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। 
পাঁচ, এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম 
আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না। 


১৩. এখানে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে সঘোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে £ মীরাস বন্টনের সময় নিকট ও দূরের আত্মীয়রা, নিজের গোত্রের ও 
পরিবারের গরীব মিসকিন লোকেরা এবং এতিম ছেলেমেয়ে যারা সেখানে উপস্থিত থাকে, 
তাদের সাথে হদয়হীন ব্যবহার করে না। শরীয়াতের বিধান মতে মীরাসে তাদের অংশ 
নেই ঠিকই কিন্তু একটু উদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু 
দিয়ে দাও। সাধারণভাবে এহেন অবস্থায় সংকীর্ণমনা লোকেরা যে ধরনের হৃদয়বিদারক 
আচরণ করে ও নির্মম কথাবার্তা বলে, তাদের সাথে তেমনটি করো না। 


১৪. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওহোদ যুদ্ধের পর হযরত সা'দ ইবনে রুবী”র স্ত্রী তাঁর 
দু'টি শিশু সন্তানকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। 
তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! এরা সা'দের মেয়ে। এদের বাপ আপনার সাথে ওহোদের 
যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পত্তি নিজের আয়ত্বাধীন করে 
নিয়েছে। এদের জন্য একটি দানাও রাখেনি। এখন বলুন, কে এ হায় সম্পত্তিহীনা) 
মেয়েদেরকে বিয়ে করবে?” তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাধিল হয়। 


১৫. মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে 
মেয়েদের ছিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনেতিক 
দায়িত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে দিয়েছে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে 
মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী। ৃ 


১৬. দু'টি মেয়ের ব্যাপারেও এই একই বিধান কার্যকর। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যদি 
কোন পুত্রসন্তান না'থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা সন্তান, কন্যাদের সংখ্যা দুই বা 
দু'য়ের বেশী হোক না কেন, তারা সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। 
অবশিষ্ট তিনতাগের একভাগ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু যদি 
ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি পুত্র থাকে, ভাহদল এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অথাৎ 
ফিকাহবিদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত হতেন যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে 
সে-ই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে! আর যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাও থাকে, তাহলে 
তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে। 
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১৭. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে ,ছয়ভাগের একভাগ 
পাবে। আর সন্তান যদি সবগুলোই হয় কন্যা বা সবগুলোই পুত্র অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই 
হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগে এ 
ওয়ারিসরা শরীক হবে। 


১৮. বাপ-মা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাকি তিনতাগের 
দু'ভাথ বাগ পাবে। অন্যথায় তিনভাগের দু'ভাগে বাপ ও অন্যান্য ওয়ারিসরা শরীক হবে। 


১৯. ভাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের 
একতাগ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় ভাগের এক ভাগ বের 
করে নেয়া হয়েছে তা বাপের অংশে দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে 
যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাপ-মা জীবিত থাকলে তার ভাই-বোনরা কোন অংশ 
পাবে না। 


২০. অসিয়তের বিষয়টি খণের আগে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্য খণ রেখে মারা যাওয়া কোন জরন্রী বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত 
করা তার জন্য একান্ত জরুরী। তবে বিধানের গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ 
ব্যাপারে একমত যে, খণের স্থান অসিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি খণ 
রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে, 
তারপর অসিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সবশেষে শ্ীরাস বন্টন করা হবে। অসিয়ত সম্পর্কে 
সূরা বাকারার ১৮২ টীকায় আমি বলেছি, কোন ব্যক্তি তার সমগ্ধ সম্পত্তির তিন ভাগের 
এক ভাগ পর্যন্ত অসিয়ত করতে পারে! অসিয়তের এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হচ্ছে এই 
যে, মীরাসী আইনের মাধ্যমে যেসব আত্ীয়-স্বজন পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ পার 
না, এখান থেকে তাদের যাকে যে পরিমাণ সাহায্য দেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়, তা 
নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন কোন এতিম নাতি বা নাতনী রয়েছে। মৃত পুত্রের কোন 
বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে। অথবা কোন ভাই, বোন, ভাবী, ভাই-পো, ভাগিনেয় 
বা কোন আত্মীয় সাহায্য-সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এ. ক্ষেত্রে অসিয়তের মাধ্যমে 
তাদের জন্য অংশ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আর যদি আত্তীয়দের মধ্যে এমন কেউ না 
থাকে, তাহলে অন্য হকপারদের জন্য বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পত্তির অংশ 
অসিয়ত করা যেতে পারে! সারকথা হচ্ছে এ্রই যে,.সম্পদ-সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ 
বা তার চাইতে কিছু বেশী অঃশের ওপর ইসলামী শরীয়াত মীরাসের 'আইন বল্বৎ 
করেছে। শরীয়াতের মনোনীত ওয়ারিসদের মধ্যে তা বন্টন করা হুবে। আর তিন ভাগের 
এক ভাগ বা তার চেয়ে কিছু কম অংশের বন্টনের দায়িত্বভার নিজের ওপর ছেড়ে 
দিয়েছে। নিজের বিশেষ পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে (যা বিভিন্ন ব্যক্তির.ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
হয়ে থাকে) সে যেভাবে সংগত মনে করবে বন্টন করার জন্য অসিয়ত করে যাবে! তারপর 
কোন ব্যক্তি যদি তার অসিয়তে 'ুনুম করে অথবা অন্য কথায় নিজের ইখতিয়ারকে এমন 
ক্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে যার ফলে কারো বৈধ অধিকার প্রভাবিত হয়, তাহলে এর 
মীমাংসার দায়িত্ব পরিবারের লোকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা পারস্পরিক" 
সম্মতির ভিত্তিতে এ ক্রুটি সংশোধন করে নেবে অথবা ইসলামী আদালতের কাধীর কাছে]. 
উল হণ ক সান আসানে এবং উনি সতের আট দূর করে দেখেন 
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তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যার তার 
অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অসিয়ত তারা করে গেছে 
তা পূর্ণ করার এবং যে খণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যক্ত 
সম্পতির চার ভাগের একভাগ তোমাদের । আর তোমাদের সভান না থাকলে তারা 
তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পতির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের 
সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঝণ আদার 
করার পর ভারা সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে ।২২ 


আর যদি পুরুষ বা ভ্রীলোকের (যার মীরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং 
বাপ-মাও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও 
বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন একজনের বেশী 
হলে সমথ পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগে তারা সবাই শরীক হবে,২৩ 
ফে অসিয়ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে খাণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা 
আদায় করার পর যদি-তা ক্ষতিকর না হয়।২৪ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদেশ, 
আর আল্লাহ স্বর, সর্বদশী ও সহিষু।২৫ 

২১. স্রীরাসে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ 
ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়তুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপৰ্ক বুদ্ধির সাহায্যে 
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১৯১১১ 
জারি 
দেয়া হয়েছে। | 
২২. অর্থাৎ একজন স্ত্রী হোক বা একাধিক তাদের যদি সন্তান থাকে তাহলে তার! আট 
ভাগের একভাগ এবং সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে। আর এ চার ভাগের 
এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে. বন্টিত হবে। 


২৩. অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ বা তিন ভাগের দু'ভাগ থেকে অন্য কোন ওয়ারিস 
থাকলে তার অংশ পাবে। অন্যথায় অবশিষ্ট: এ সমস্ত সম্পত্তি এ ব্যক্তি অসিয়ত করতে 
পারবে। | 
এ আয়াতের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের "ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে মা-শরীক 
ভাই-বোনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের সাথে তার আত্মীয়তা কেবলমাত্র মায়ের 
দিক থেকে এবং তাদের বাপ আলাদা। আর সহোদর এবং বৈমাত্রের ভাই-বোনের 
ব্যাপারে, মৃতের সাথে বাপের দিক থেকে যাদের আত্মীয়তা, তাদের সম্পর্কিত বিধান এ 
সৃরার শেষের দিকে বিবৃত হয়েছে। 


২৪. অসিয়ত যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার মাধ্যমে হকদার আত্রীয়দের হক নষ্ট 
হয়, তাহলে এ ধরনের অসিয়ত হয় ক্ষতিকর। আর নিছক হকদারদেরকে বঞ্চিত করার 
উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যখন অনর্থক নিজের ওপর এমন কোন খণের স্বীকৃতি দেয়, যা সে 
প্রকৃতপক্ষে নেয়নি, অথবা হকদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে এমনি কোন 
কৃটচাল চালে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের খণও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ক্ষতিকীরক 
বিষয়কে কবীরা গোনাহ গণ্য করা হয়েছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে 
অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা বড় গোনাহের অন্তরভূক্ত। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ 
জীবনের আমননামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের 
অধিকারী করে দেয়। এ ক্ষতি করার প্রবণতা ও অন্যের অধিকার হরণ যদিও সর্বাবস্থায় 
গোনাহ তবুও 'কালালাহ'-এর (যে নিসস্তান ব্যক্তির বাপ-মাও জীবিত নেই) ব্যাপারে 
মহান আল্লাহ বিশেষ করে এর উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই 
আবার. বাপ-মাও জীবিত নেই, তার মধ্যে সাধারণত নিজের সম্পদ-সম্পত্তি নষ্ট করার 
প্রবণতা কোন না কোনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সে দূরবর্তী আত্ীয়দেরকে তাদের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়। 

২৫. আল্লাহর জ্ঞানের কথা উচ্চারণ. করার পেছনে এখানে দুটি কারণ রয়েছে। এক, 
যদি এ আইন ও বিধানের বিরদদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
বাঁচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্তুল। 
কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ ভালো জানেন! এই 
সংগে আল্লাহর ধৈর্য ও. সহিষ্ণুতা গুণের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ আইন 
প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। বরং তিনি এমন নীতি-নিয়ম 
প্রবর্তন করেছেন যা মেনে চলা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং এর ফলে মানুষ কোন 
কৃষ্ট, অভাব ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে না। টিং 
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এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসৃলের আনুগত্য 
করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নির্দেশে ঝরণাধারা 
প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য! আর 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের লাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা 
অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে 
চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞনা ও অপমানজনক শান্তি/২৫ক 


২৫ ক. যারা আল্লাহ্‌ রচিত মীরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আল্লাহ তাঁর কিতাবে 
অন্যান্য যে সমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ভেঙে ফেলে, তাদের 
জন্য এ আয়াতে চিরন্তন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে এটি একটি অত্যন্ত 
ভীতি সৃষ্টিকারী আয়াত। কিন্তু বড়ই আফসোসের সাথে বলতে হয়, এমন মারাত্মক ভীতি 
পরিবর্তন সাধন করেছে এবং তার সীমারেখা ভেঙে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়ে্থে। এ 
স্ীরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের 
শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে স্থায়ীভাবে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও 
কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মীরাসের হকদার গণ্য করা হয়েছে। কোথাও কুরআন নির্ধারিত 
মীরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরি পরিহার করে "যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি” (10177190115 
991৩ হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও মেয়েদের ও পুরুষদের অংশ 
সমান করে দেয়া হয়েছে। আর বর্তমানে এসব পুরাতন বিদ্রোহের সাথে নতুন আর একটা 
বিদ্রোহ যোগ হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মুসলিম. রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে মৃত্যুকর 
(99911,1950) প্রবর্তন করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং সরকারও একজন 
ওয়ারিস। তার অংশ নির্ধারণ করতে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ভূলে । অথচ 
ইসলামী নীতির ভিত্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে পৌঁছার একটাই মাত্র 
পথ। আর তা হচ্ছে, মৃতের যদি কোন নিকটতম বা দূরতম আত্তীয় না থাকে, তাহলে তার 
যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি 0.01915৩9 :0১৬165-এর মতো রাষ্ট্রের বাইতুলমালে 
দাখিল হয়ে যাবে। অথবা মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির একটা অংশ সরকারের নামে অসিয়ত 
12282৮78 


পারা £$ ৪ 


তাফহীমুল কুরআন ণ সূরাআন্নিসা 


এ ৯ পা ৯22 দিতি পাত ওর টি পা পাতি পাস 8৯ রগ 
220৮০19০৪৮৮০০০১০০২৯৬০০১৪ ০1 
৩০৪ ডলি সাতার এপ ০ বস দল ৮৩ পন পা ১৪৬ 

2১5০01৮3528৯৩ললা ৬০05৩৪5০6৬০ 
পা ০৯০ পাখি ০১ পা তত হণ 2২ ৮ 0 ৩৪ পপি ও পারা ৯ তা 2৫ 

০৮০৯১১০৪৮৪০১০৪৪৩১৪১০০৬ এ 1০221 


2৮9) ভা পা ৮৯০৮) /১-০ সিপর্তি পা পা ভি পাপা পা ক ঠি এরা 
ৰ্ 


৪6১)050৮54/91,05492)6-94358 


রক ৩ 

তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যতিচার করে তাদের বিরদ্দ্ধে তোমাদের 
নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার 
পর তাদেরকে নোরীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে 
যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্ম কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ 
থেকে যারা (দু'জন) এতে লিগু হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা 
তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। 
কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুথহশীল।২৬ 
২৬. এ দু'টি আয়াতে যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি 
শুধুমাত্র যিনাকারী মহিলা সম্পর্কিত। সেখানে তার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাকে 
দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখো। দ্বিতীয় আয়াতটিতে যিনাকারী পুরুষ ও 
যিনাকারী মহিলা উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের উভয়কে কষ্ট দাও! অর্থাৎ্চ উভয়কে 
মারধর করো, কড়া ভাষায় ভতসনা ও নিন্দা করো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
করো। যিনা সম্পর্কে এটা ছিল প্রাথমিক বিধান। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা নূরের আয়াত নাধিল 
হয়। সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, তাদেরকে 
একশো করে বেত্রাঘাত করো। সে সময় পর্যন্ত আরববাসীরা যেহেতু কোন নিয়মিত 
সরকারের অধীনে থাকতে এবং আদালতী আইনের আনুগত্য করতে অত্যন্ত ছিল না, তাই 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই একটি অপরাধ দণ্ডবিধি তৈরী করে তখনই সেখানে 
তার প্রবর্তন করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। মহান আল্লাহ তাদেরকে ধীরে 
ধীরে অপরাধ দণ্ডবিধিতে অভ্যস্ত করার জন্য প্রথমে যিনা সম্পর্কিত এ শাস্তি নির্ধারণ 
করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে যিনা, যিনার অপবাদ ও চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেন। অবেশেষে 
এরি ভিত্তিতে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন প্রণীত হয় এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সম ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবর্তিত 
ছিল। | 

এ আয়াত দু-টির বাহ্যিক পার্থক্য কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার সুদ্দীকে বিভ্রান্ত 
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তবে একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার এক 
মাত্র তারাই লাভ করে বারা অজ্ঞতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং 
তারপর অতি দ্রন্ত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তার 
অনুথহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী 
ও সবর্ঞ। কিতু ভাওবা তাদের অন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, 
এমন কি তাদের কারো মৃতার সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা 
করলাম । অনুবপভাবে তাওবা তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের 
থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে 
রেখেছি।২? 


এবং দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। কিন্তু এটি একটি দুর্বল 
ব্যাখ্যা। এর সমর্থনে কোন শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ নেই। আর এর চাইতেও দুর্বল কথা 
লিখেছেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তিনি লিখেছেন, প্রথম আয়াতটি নারীর সাথে নারীর 


যেগুলো রাজপথে সংগঠিত হয়। গলিপথ ও পায়ে চলার সরু পথের: দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং 
সেখানে যেসব ছোটখাট ও খুটিনাটি সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো 
মোটেই শাহী কালামের উপযোগী নয়। কুরআন এ ধরনের বিষয় ও সমস্যাগুলোকে ছেড়ে 
দিয়েছে ইজভিহাদের ওপর। ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান নির্ণয় করতে হবে। এ 
কারণেই দেখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যখন এ প্রশ্ন দেখা দিল যে 
পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের জন্য কি শাস্তি দেয়া যায়, তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে 
একজনও সূরা নিসার এ আয়াতটির মধ্যে এর বিধান রয়েছে বলে মনে করেননি। 


পারা £ ৪ 


চর পা ২টি পরি পা পাকি এ 
9৮2৫5 19117 ০14045207715155 


পা ডি চিডেনিরা হি ০০-১৯-০০৯৩ টিপি তা সিরা 65 ০০৮০2 -2% পা 


০৮০০ চা চি উর 


ডে ০০2৪ চি ৪কদি পাতি চা প্পা পি 


না বোল দের উরি হর 
মোটেই হালাল নয়।২৮ আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু 
অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা 
যদি কোন সৃষ্প্ চরত্রহীন্তার কাজে লিগ হয় (তাহলে অবশ্যি তোমরা তাদেরকে 
কষ্ট দেবার অধিকারী হবে)২৯ তাদের সাথে সঞ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা 
তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ 
করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন ।৩০ 


২৭. তাওবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা 
করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভূর দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনৃতপ্ত। সে প্রভুর জানুগত্য 
করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার 
দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুহ দৃষ্টি সরে 
গিয়েছিল তা আবার নতৃন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, 
আমার এখানে ক্ষমার দরজা একমাত্র সেইসব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা 
করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভূল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা 
সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভূলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার তুল বুঝতে 
পেরে যখনই প্রত মহান রুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিষ্ধের জনয তার 
দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবে $ 


৪ টি ৮ 
০4৪০৮ ৪১4% 
0 ০০৮১৫, 
"আমার এ দরবারে আশাভগ্চা হয় না কারো 
শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু ভূমি ফিরে এসো।” 


কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না কুরে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে 


তাফহীমুল কুরআন ৩১২১ সূরা আন্‌ নিসা 


রুপ লা? 
বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন £ 


৯৫৪৯৩ 


১5১:7০8144548 

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত 
দেখা না দেয়।” কারণ পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হবার এবং জীবন গ্রন্থের সব পাতা শেষ হয়ে 
যাবার পর এখন আর ফিরে আসার সুযোগটাই বা কোথায়? এভাবে কোন ব্যক্তি যখন 
কুফরীর অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরবর্তী জীবনের সীমানায় প্রবশে করে 
নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, দুনিয়ায় সে যাকিছু ভেবে এসেছিল এখন দেখছে 
আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই তো আর 
থাকে না। 

২৮. এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে 
মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী 
ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা রিয়ে করতে 
পারে। 

ঃ 

২৯. তাদের চরিত্রহীনতার শ্রান্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ 
লুট করে খাবার জন্য নয়। 

৩০. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ক্রি থাকে ব্যে জন্য 
স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহনে এ ক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে 
পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা 
অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সন্দুরী হয় না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে 
অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী 
গুরুত্ব লাত করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী 
রত্বটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন 
দেখা যাবে তার চরিত্র মাধূর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক 
সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর 
'ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য ধারণ করলে এবং 
স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন 
করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ 
উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ +94)14101 )1095.01০2-] 

অর্থাৎ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে 
সবচাইতে অপছন্দনীয়। 


অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 


তাফহীমুল কুরআন ৩১ ূ স্রাআন্নিসা 
০০১০০ ০৪০৪ঠ035 0125 655০0$917857015 
912912)1 55:5582 455 251592039755 
5৩39%-2৩ ৫2৯042089 ৮69348-85 
খোঁচা ৩0৫০ 1১০55459648. 


৮ গুছ পা লাটীলেল 


৪5 255 1259 রিও 0441৮০এ5 


আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ী আনার সংকল্প করেই থাকো, 
তাহলে তোমরা তাকে ভ্ুপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে 
নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুষ্প্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে 
নেবে? জার তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের সাদ এহণ 
করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে ।৩১ 

আর তোমাদের পিতা যেসব ভ্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনক্রমেই 
বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে/৩২ আসলে এটা একটা 
নিলর্জতাপ্রসৃত কাজ, অপছন্দনীয় ও নিকৃট আচরণ ।৩৩ 


50505113385] ৮৯9 2001 905 5৪155 201925৫ 
"বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ 
করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।” 


৩১. পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে! কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবৃত 
ও শক্তিশালী অংগীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবৃতীর ওপর ভরসা করেই 
একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের 
ইচ্ছায় এ অংগীকার ও চুক্তি ভংগ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ 
করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকে না। (সূরা বাকারার ২৫১ টীকাটিও 
দেখুন।) 

৩২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্মাবলীর ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলোকে 
হারাম গণ্য করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে অবশ্যি একথা বলা হয়ে থাকে £ শ্যা হয়ে 
গেছে তা হয়ে গেছে।” এর দু”টি অর্থ হয়। এক, অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার যুগে তোমরা যে 
সমস্ত ভূল করেছো, সেগুলো পাকাড়াও করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, 

এখন ষখাধ নির্দেশ এসে যাবার পর ভোমরা লিগেদের কার্যকলাপ লংশোধন করে নাও 
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তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,৩৪ কন্যা,৩৫ বোন,এ৬ 
ফুফু, খালা, বাতিজি, ভাগিনীগ। ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা 
তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন৩৮ তোমাদের শ্রীদের 
মাও ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ 
হয়েছে,৪০__সেই সমস্ত ্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি: (শুধুযাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর 
করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না,_এবং তোমাদের ওরসজাত 
পুরদের শ্রীদেরকেও1৪১ আর দৃই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য 
হারাম করা হয়েছে।৪২ তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল 

ও করুণাময় ।৪৩ 


৯৮০ শের » 


এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না। দুই, আগের 
যুগের কোন পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, আগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ 
ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাকচ করে দিয়ে তা থেকে উদ্ভূত ফলাফলকে অবৈধ ও তার 
ফলে যে দায়িত্ব মাথায় চেপে বসেছে তাকে অনিবার্ধভাবে রহিত করা হচ্ছে। যেখন এখন 
বিমাতাকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ .এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ 
ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে জারজ গণ্য করা হচ্ছে এবং নিজেদের 
পিতার সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি 
হা 


1 পতিতে এর আগে যতগুলো লেনদেন হয়েছে, সব বাডিগ, গণ্য হযেছে এবং এখন এভাবে 
কোন ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার থেকে ফেরত নেয়া হবে অথবা এঁ 
সম্পদকে হারাম গণ্য করা হবে। 


৩৩. ইসলামী আইন মোতাবিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং 
আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। আবু 
দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এই অপরাধকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দিয়েছেন। 
আর ইবনে মাজাহ ইবনে আবাস থেকে যে রেওয়ায়াত উদ্ৃত করেছেন, তা থেকে জানা 
যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশটি বর্ণনা 


পপ তপন ত 


ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে এহেন 
ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইমাম আবু 
হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে যদি সে কোন মুহরিম আত্ীয়ার সাথে 
যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনার শান্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে, 
তাহলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। বি | 


৩৪. মা বলতে আপন মা ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়। তাই উভয়ই হারাম। এ ছাড়া 
বাপের মা ও মায়ের মা-ও এ হারমের অন্তরভূক্ত। 


যে মহিলার সাথে বাপের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা, 
এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম যুগের কোন কোন ফকীহ একে হারাম বলেন না। 
আবার কেউ কেউ হারাম বলেছেন। বরং তাদের মতে, বাপ যৌন কামনা সহ যে মহিলার 
গাস্পর্শ করেছে সে-ও পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের. অবৈধ 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুরুষের সাথে মা বা 
মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল অথবা পরে হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে 
উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারেও প্রথম যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
এ প্রসংগে ফকীহদের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে সামান্য চিন্তা .করলে একথা সহজেই 
অনুধাবন করা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকে, যার ওপর তার' পিতার বা পুত্রেরও নজর থাকে অথবা যার মা বা মেয়ের 
ওপরও তার' নজর থাকে, তাহলে এটাকে কখনো সুস্থ ও সৎ সামাজিকতার উপযোগী 
বলা যেতে পারে না। যে সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, 
বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, 
কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা মেনে নিতে মোটেই প্রন্থুত নয়। সোজা 
কথায় পারিবারিক জীবনে একই স্ত্রীলোকের সাথে বাপ ও ছেলের অথবা একই পুরুষের 
সাথে 'মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরীয়াত একে 
কোনক্রমেই বরদাশৃত করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
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প্তুন্া 1৫58 কব সত্তর হা ৭ নে 82 
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"্যে ব্যক্তি কোন মেয়ের যৌন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত. করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই 
তার জন্যে হারাম হয়ে যায়।” 


(65530 7৮:1055 ০0৮55925০80 5৮55% 
"আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে 
উভয়ের যৌনাংগে দৃষ্টিপাত করে।” 


এ হাদীসগুলো থেকে শরীয়াতের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


৩৫. নাতনী ও দৌহিত্রীও কন্যার অন্তরভুক্ত। তবে অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের 
জন্ম হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্যি মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফা 
রে), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হালের (র) মতে সেও বৈধ কন্যার 
মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর (র) মতে -সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে 
করা যায় ; কিন্তু আসলে যে মেয়েটিকে সে নিজে তার নিজেরই ওরসজাত বলে জানে, 
তাকে বিয়ে করা তার জন্যে বৈধ, এ চিন্তাটিও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেককে ভারাক্রান্ত 
করে। 


৩৬. সহোদর বোন, মা-শরীক বোন ও বাপ-শরীক বোন-__তিন জনই সমানভাবে এ 
নিদের্শের আওতাধীন। 


৩৭. এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহোদয় ও বৈমাব্রের বৈপিব্রেয়ের-ব্যাপারে কোন 
পার্থক্য নেই। বাপ ও মায়ের বোন সহোদর, মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে ,পর্যায়েরই 
হোক না কেন তারা অবশ্যি পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ভাই ও বোন সহোদর, 
মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের 
কন্যার মতই হারাম। 


৩৮. সমগ্ধ উম্মাতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে 
সত্রীলোকের দুধ পান করে তার জন্য এ স্ত্রীলোকটি মায়ের পর্যায়তুক্ত ও তার স্বামী বাপের 
পর্যায়তুক্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত আত্মীয়তা 
হারাম হয়ে যায় দুধ-মা ও দুধ-বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মরীয়তাও তার জন্য 
হারাম হয়ে যায়। এ বিধানটির উৎসমূলে রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের এ নির্দেশটি £ 


//০/১৯:০০০০১। ১০৮৪ 
স্বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম।” 


তবে কি পরিমাণ দুধ পানে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয় যায় সে 
/9380528১89254842১8৯95835288857 


পারা ঃ ৪ 
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পরিমাণ দুধ যদি শিশু পান করে, তাহলে হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু 
ইমাম আহমাদের মতে তিনবার পান করনে এবং ইমাম শাফেঈর মতে পাঁচ বার পান 
করলে এ হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কোন্‌ বয়সে দুধ পান করলে বিবাহ 
সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ নিম্নোক্ত 
মত পোষণ করেন। 


এক £ শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের যে স্বাভাবিক বয়স কাল, যখন তার দুধ ছাড়ানো হয় না 
এবং দুধকেই তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ 
পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। নয়তো দুধ ছাড়ানোর পর কোন শিশু. কোন 
মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পান করারই পর্যায়ভুক্ত হয়। উদ্মে সালমা (রা) ও 
ইবনে আবাস (রা) এ মত পোষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এই অর্থে একটি 
বর্ণনা পাওয়া যায়। যুহ্রী, হাসান বসরী, কাভাদাহ, ইকরামাহ ও আওযাঈও এ মত 
পোষণ করেন। 


দুই ঃ শিশুর দুই বছর বয়স কালের মধ্যে যে দুধ পান করানো হয় কেবল মাত্র তা 
থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি হযরত উমর (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু 
হুরাইয়া (রা) ও ইবনে উমরের (রা) মত। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম 
আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরী এই মত গ্রহণ 
করেছেন। ইমাম আবু হানীফারও একটি অভিমত এরি সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম 
মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন £ দু'বছর থেকে যদি এক মাস দু” 


মাস বেশী হয়ে যায় তাহলে তার ওপরও এ দুধ পানের সময় কালের বিধান কার্যকর 
হবে। 


তিন £ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের বিখ্যাত অভিমত হচ্ছে, দুধপানের 
মেয়াদ আড়াই বছর এবং এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে 
দুধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হবে। 

চার £ যে কোন বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে 
বয়স নয়, দুধই জাসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিশুর জন্য যে বিধান 
তার জন্যও সেই একই বিধান জারী হবে। হযরত আয়েশা (রা) এ মত পোষণ করেন। 
'হযরত আলী (রা) থেকেও এরি সমর্থনে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অভিমত বর্ণিত হয়েছে। 
ফকীহদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, কসর রিভার 
ইবনে হাযম এই মত অবলম্বন করেছেন। 


৩৯. যে মহিলার সাথে শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কি না এ ব্যাপারে 
মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ 
রাহেমাহমুল্লাহ তার হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে হযরত আলীর 
(রা) মতে কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না। 


৪০. -সং-বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত 
নয়। মহান আল্লাহ নিছক এই সম্পর্কটির নাজুকতা বর্ণনা করার জন্য এই শব্দাবলী ব্যবহার 


৩ ০৫০8০ ৮৮8] রে 
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পরেনি তা তার, রা 


৩০০০০%৩০০1০15৫) 


আর (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের অধিকারতুক্ত হয়েছে এমন সব মেয়ে ছাড়া 
বাকি সমস্ত সধবাই তোমাদের জন্য হারাম।৪5 এ হচ্ছে আল্লাহর আইন। এ আইন 
মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এদের ছাড়া বাদ বাকি 
সমস্ত মহিলাকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল গণ্য 
করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, 
অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করতে পারবে লা। তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ 


তোমরা তাদের মাধ্যমে হণ করো, তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে 
আদায় করো। তবে যোহরানার চুক্তি হয়ে যাবার পর পারস্পরিক রেজামন্দির 
মাধমে তোমাদের মধ্যে যদি কোন সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি 
নেই। আল্লাহ সব্বর্ঞ ও জ্ঞানী। 


করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের প্রায় 'ইজমা” অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সত্-মেয়ে 
সং-বাপের ঘরে লালিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে সৎ-বাপের জন্য হারাম। 


৪১. এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যাকে পালক 
পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী এ ব্যক্তির জন্য হারাম নয়। 
কেবল মাত্র নিজের ওরস জাত পুত্রের স্ত্রীই বাপের জন্য হারাম। এভাবে পুত্রের ন্যায় 
্রপুত্র ও দৌহিত্রের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম। 


৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, খালা: ও ভাগিনী এবং ফুফু ও 
তাইঝিকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে একটা মুলনীতি মনে-রাখা দরকার । 
সেটি হচ্ছে, এমন ধরনের দু'টি মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজন যদি 
পুরুষ হতো তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো। 

৪৩. অর্থাৎ জাহেলী যুগে তোমরা জুলুম করতে। দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করতে। 
সে ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এখন তা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। 2807355895088055558585-8383857 
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যুগে দুই সহোদর বোনকে বিয়ে করেছিল তাকে এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর এক 
জনকে রাখতে ও অন্য জনকে ছেড়ে দিতে হবে। 


8৪. অর্থাৎ যেসব মেয়ে যুদ্ধ বন্দিনী হয়ে এসেছে এবং তাদের স্বামীরা দারুল হার্বে 
(ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের শক্রদের শাসিত দেশ) রয়ে গেছে তারা হারাম নয়। কারণ 
দারুল হার্ব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। এই ধরনের 
সঞ্চামও করতে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে বন্দী হয়ে আসে, তাহলে এ 
ক্ষেত্রে কোন্‌ ধরনের বিধান গৃহীত হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 
ইমাম আঁবু হানীফা ও তাঁর সাধীগণের মতে, তাদের বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে 
ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তাদের বিয়ে অটুট থাকবে না। 


যুদ্ধ বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে বহু রকমের বিভ্রান্তি লোকদের মধ্যে 
পাওয়া যায়। তাই এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। 


এক £ যে সমস্ত মেয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়, তাদেরকে বন্দী করার সাথে সাথেই যে কোন 
সৈনিক তাদের সাথে সঞ্ডাম করার অধিকার লাভ করে না। বরং ইসলামী আইন অনুযায়ী 
এই ধরনের মেয়েদেরকে সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে। সরকার চাইলে 
তাদেরকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, 
এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেও পারে। এ ব্যাপারে সরকারের 
পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। একজন সৈনিক কেবলমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে তাকে যে যুদ্ধ 
বন্দিনীটি দেয়া হয় তার সাথেই সংগম করতে পারে। 


দুই £ যে মেয়েটিকে এভাবে কারো মালিকানায় দেয়া হয়, যতক্ষণ না তার একবার 
মাসিক খতুয্তাব হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, সে গর্ভবতী নয় ততক্ষণ 
তার সাথে সংগম করা যেতে পারে না। এর আগে তার সাথে সংগম করা হারাম। আর 
যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেও তার সাথে সংগম করা অবৈধ | 


তিন ঃ যুদ্ধ বন্দিনীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে তাদের অবশ্যি আহ্‌লি কিতাব 
হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, যাদের মধ্যে তাদেরকে 
ভাগ করে দেয়া হবে তারা তাদের সাথে সংগম করতে পারবে। 


চার £ যে মেয়েকে যার ভাগে. দেয়া হবে একমাত্র সেই তার সাথে সংগম করতে 
পারবে। অন্য কারো তার গ্রায়ে হাত দেবার অধিকার নেই। সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান 
জন্মাবে সে তার মালিকের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। শরীয়াতে আপন ওরসজাত 
সন্তানের যে অধিকার নির্ধারিত হয়েছে এই সন্তানের আইনগত অধিকারও তাই হবে। 
সন্তানের জননী হয়ে যাবার পর এই মেয়েকে আর বিক্রি করা যাবে না এবং মালিক মরে 
যাওয়ার সাথে সাথেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। 

পাঁচ £ যে মেয়েটি এভাবে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, তাকে তার মালিক যদি 
দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে অন্য সমস্ত | 
খেদমত নিতে পারবে কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার তার থাকবে ন্মা। 
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ক 
সামর্থ নেই তার তোমাদের অধিকারতুক্ত মু'খিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে 


করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানেন । 
তোমরা সবাই একই দলের অন্তরভুক্ত19৫ কাজেই তাদের অভিভাবকদের 
অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের মোহরানা 
আদায় করো, যাতে তারা বিয়ের আবে্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন 
লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়। 
তারপর যখন তারা বিয়ের আবে্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং এরপর কোন 
শান্তির অর্ধেক শা দিতে হবে।৪৬ তোমাদের মধ্য থেকে সেইসব লোকের জন্য 
এ সবিধাঠি৭ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করলে তাকওয়ার বাধ ভেঙে 
পড়ার আশংকা থাকে। তবে সবর করলে তা তোমাদের জন্য ভালো। আর আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও করুণাময়! 


ছয় £ শরীয়াত স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, 
দাসীদের ব্যাপারে তেমন কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়নি। ধনী লোকেরা বেশুমার বাদী 
কিনে কিনে মহল ভরে ফেলবে এবং বিলাসিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেবে, এটা 
শরীয়াতের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আসলে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থাই ছিল এ ব্যাপারে সীমা 
(1৬৪০০৪১৪৬ 
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দর £ সরকার আইনগতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দীদের ওপর রী 
অধিকার দান করেছে মালিকানার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এটিও স্থানান্তর যোগ্য। 


আট £ বিয়ে যেমন একটি আইনসগ্গত কাজ তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে 
যথারীতি মালিকানা অধিকার দান করাও একটি আইনসংগত কাজ। কাজেই যে ব্যক্তি 
বিয়ের মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় ও অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখে না, তার ক্রীতদাসীর সাথে 
সং্াম করার মধ্যে খামাথা কোন অন্যায় ও অপ্রীতিকর বিষয় অনুভব করার পেছনে কোন 
ন্যায়সংগত কারণ নেই। 


নয় £ যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেবার পর 
পুনর্বার সরকার তাকে ফেরত নেবার অধিকার রাখে না, ঠিক যেমন কোন মেয়ের 
অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার 
হারিয়ে ফেলে। 


দশ £ কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের 
মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মিটাবার অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ 
করে দেয়, তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ একটি অবৈধ কাজ। যিনার 
সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। আর যিনা ইসলামী আইন অনুযায়ী একটি অপরাধ। 
বিস্তারিত জানার জন্য আমার 'তাফহীমাত' ২য় খণ্ড ও 'রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড 
দেখুন। 

৪৫. অর্থাৎ সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে মর্যাদার যে পার্থক্য দেখা যায় তা নিছক 
আপেক্ষিক। নয়তো আসলে সব মুসলমান সমান। তাদের মধ্যে যথাথই পার্থক্য করার মতো 
যদি কোন বিষয় থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান কোন উচু ও সস্রান্ত 
পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। একজন ক্রীতদাসীও ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের দিক 
দিয়ে একজন সন্ত্ান্ত মহিলার চাইতেও ভালো হতে পারে। 


৪৬. আপাত দৃষ্টিতে এখানে একটি জটিলতা দেখা দেয়। খারেজী ও 'রজম' তথা 
রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি অস্বীকারকারী অন্যান্য লোকেরা এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করেছে। 
তারা বলে ঃ স্বাধীন বিবাহিতা মেয়েদের যিনার শান্তি ইসলামী শরীয়াতে যদি 'রজম” হয়ে 
থাকে, তাহলে এর অর্ধেক শাস্তি যা ক্রীতদাসীদেরকে দেয়া হবে, তা কি হতে পারে? 
কাজেই এই আয়াত একথার চূড়ান্ত সাক্ষ দিচ্ছে যে, ইসলামে রজমের শাস্তিই নেই। কিন্ত 
তারা আসলে কুরআনের শব্দাবলীর ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেনি। এই রুকুতে 
'মুহসানাত, (সপ্রক্ষিত মহিলা) শব্দটি দু”টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে, 
শবিবাহিতা মহিলা”, যারা স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং অন্যটি "সন্তান্ত 
মহিলা”, যারা বিবাহিতা না হলেও পরিবারের সংরক্ষণ লাভ করে। আলোচ্য আয়াতে 
'্মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর মোকাবিলায় সন্্রান্ত মহিলাদের জন্য দ্বিতীয় অথে ব্যবহৃত 
হয়েছে, প্রথম অর্থে নয়। আয়াতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে বিপরীতপক্ষে ক্রীতদাসীদের জন্য "মুহসানাত” শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যখন তারা বিয়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করবে 
1 । কেবলমাত্র তখনই তাদের জন্য যিনা করলে উল্লেখিত শাস্তির ব্যবস্থা 
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৫ রক” 
তোমাদের আগে যেসব সলোক চলে গেছে, তারা যেসব পদ্ধতির অনুসরণ 
করতো, আল্লাহ তোমাদের সামনে সেই পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্ট করে দিতে এবং সেই 
সব পদ্ধতিতে তোমাদের চালাতে চান। তিনি নিজৈর রহমত সহকারে তোমাদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। আর তিনি সবর ও জ্ঞানময়/৪৮ হয, আল্লাহ তো 
ব্রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান।: কিন্তু যারা নিজেদের 
প্রবৃতির লালসার ,অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের. পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও1৪৯ আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ হালৃকা 
8558555065585455558 


দেয়া, ইয়েছে। এখন গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে একথা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 
যে, *সনরান্ত মহিলারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ. কুরে। একটি হচ্ছে, পরিবারের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা। এর কারণে তারা বিবাহিতা না ইয়ে্ুুহসিনা” অর্থাৎ সংরক্ষিত হয়ে যায়। আর 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর ফলে তারা পরিবারের সংরক্ষণের ওপর আর 
একটা বাড়তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে। বিপরীত পক্ষে ত্রীতদাসী যতদিন ভ্রীতদাসী 
অবস্থায় থাকে ততদিন সে 'মুহসিনা' নয়। কারণ সে কোন পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
লাভ করেনি। তবে হাঁ, বিয়ে হবার পর সে কেবল স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং 
তাও অসম্পূর্ণ। কারণ স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আসার পরও তারা মালিকের 
সেবা ও চাকরী থেকে মুক্তি লাভ করে না এবং সন্তরান্ত মহিলারা সমাজে যে মর্যাদা লাভ 
করে সে ধরনের মর্যাদাও তারা লা করে না। কাজেই তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা 
হবে সত্ান্ত পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাশ, সন্তান্ত পরিবারের 
বিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাংশ নয়। এ ছাড়াও এখান থেকে একথাও জানা গেছে যে, 
সূরা নূর-এর আয়াতে কেবলমাত্র অবিবাহিতা সস্ত্রান্ত মহিলাদের যিনার শাস্তির কথা 
উল্লেখিত হয়েছে এবং এর মোকাবিলায় এখানে বিবাহিতা ত্রীতদাসীদের শাস্তি অর্ধেক 
বলা হয়েছে। আর বিবাহিতা সন্তরান্ত মহিলারা তো অবিবাহিতা সন্্ান্ত মহিলাদের তুলনায় 
কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য। কারণ তারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। যদিও 
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[লেকে ইত করেছে। এ বিষয়টি স্থুল বুদ্ধির লোকদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে 
পারে কিন্তু নবীর সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ দৃষ্টির অন্তরালে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 


৪৭. অর্থাৎ সস্ত্ান্ত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে কোন 
ক্রীতদাসীর মালিকের অনুমতিক্রমে তাকে বিয়ে করার সুবিধা। 


৪৮. সূরার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা 
নাযিলের পূর্বে সূরা বাকারায় সামাজিক ও সাহ্কৃতিক জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য 
যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সামগ্রিকভাবে একটি ইর্থীত করে বলা হচ্ছে, 
মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীগণ ও তাঁদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ 
অনুসারীগণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। 
আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের অবস্থা থেকে বের 
করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেছেন। 


৪৯. এখানে মুনাফিক, রক্ষণশীল ও প্রাচীন পন্থী মূর্খ এবং মদীনার উপকণ্ঠের 
ইহুদীদের দিকে ইর্থগিত করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে শত শত বছরের পু্ীভূত 
জাহেলী বংশ ও গোত্রপ্রীতি এবং রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে যে সংক্কার অভিযান চলছিল 
মুনাফিক ও রক্ষণশীলদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তারা এটাকে কোনক্রমেই 
বরদাশত করতে পারছিল না। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ লাত, শ্বশুর 
বাড়ির বাঁধন থেকে বিধবাদের মুক্তি পাওয়া এবং ইদ্দত শেষ হবার পর যে কোন ব্যক্তিকে 
বিয়ে করার ব্যাপারে তাদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভ, সৎ-মাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া, 
দুই বোনকে একই সাথে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে অবৈধ গণ্য করা, পালকপুত্রকে 
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, পালক পিতার জন্য পালকপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে 
বিয়ে করা হালাল গণ্য করা এবং এই ধরনের আরো অনেক সংক্কারমূলক কার্যাবলী 
প্রত্যেকটির ওপর বয়ে ও বাপ-দাদার রীতি-রেওয়াজের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল 
ব্যক্তিরা চীৎকার করে 1 দীর্ঘদিন থেকে এই বিধানগুলোর বিরুদ্ধে নানান কথাবার্তা 
চলছিল। দুষ্ট লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংঙ্কার মূলক 
দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বিরূপ কথাগুলো ব্যবহার করে লোকদেরকে উত্তেজিত করে 
চলছিল। যেমন, ইসলামী শরীয়াত যে ধরনের বিয়েকে হারাম গণ্য করছিল তেমনি ধরনের 
কোন বিয়ের ফলে ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির জন্ম হয়েছিন তাকে এই বলে উত্তেজিত করা 
হচ্ছিল £ "নিন জনাব, আজ যে নতুন বিধান ওখানে এসেছে তার দৃষ্টিতে তো আপনার 
বাপ ও মায়ের সম্পর্ক অবৈধ গণ্য হয়েছে।” এভাবে সেখানে আল্লাহর বিধানের আওতায় 
যে সংস্কারমূলক কাজ হচ্ছিল এই নির্বোধ লোকেরা তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল। 


অন্যদিকে ছিল ইহুদীরা । শত শত বছরের অপ্রয়োজনীয় সৃশ্স শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
তারা আল্লাহর শরীয়াতের গায়ে নিজেদের মনগড়া আইন-বিধানের একটি মোটা চামড়া 
জড়িয়ে দিয়েছিল। শরীয়াতের মধ্যে তারা অসংখ্য বিধি-নিষেধ, সৃষ্মতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি 
করেছিল। বহু হালাল জিনিসকে তারা হারাম করে নিয়েছিল। অনেক কল্পনাতিত্তিক 
কুসংস্কারকে তারা আল্লাহর আইনের অন্তরভূক্ত করে নিয়েছিল। এখন কুরআন যে সহজ 
সরল শরীয়াত পেশ করছিল তার মর্যাদা অনুধাবন করা" তাদের উলামা ও জনগণ উভয়ের 
মন-মানস ও রুচির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কুরআনের বিধান শুনে তারা অস্থির হয়ে 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো লা। 
লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে!৫০ আর নিজেকে হত্যা করো 
না।৫১ নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহ্রবান।৫২ 


পড়তো। এক একটি বিষয়ের ওপর শত শত আপত্তি উথথাপন করতো। তাদের দাবী ছিল, 
যদি কুরআন তাদের ফকীহদের সমস্ত ইজতিহাদ ও তাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় 
কাল্পনিক কুসংস্কার ও পৌরানিকতাবাদকে আল্লাহর শরীয়াত হিসেবে গণ্য না করে, 
তাহলে এটি কখনোই আল্লাহর কিতাব হতে পারে না। যেমন, ইহুদীদের নিয়ম ছিল, 
মাসিক খতুত্রাবের সময় তারা মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ নাপাক মনে করতো। তাদের রান্না 
করা খাবার খেতো না। তাদের হাতের পানি পান করতো না। তাদের সাথে এক বিছানায় 
বসতো না। এমনকি তাদের হাতের স্পর্শ লেগে যাওয়াকে মকরূহ মনে করা হতো। এই 
কদিন মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে নিজেরা 'অচ্ছুত হয়ে থাকতো। ইহুদীদের সংস্পর্শে 
এসে মদীনার আনসারদের মধ্যেও এই রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
জালাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে সূরা 
বাকারার ২৮ রুকূ'র প্রথম আয়াতটি নাধিল হয়। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাপ্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন, মাসিক খতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের সাথে একমাত্র সংগম 
করা জায়েয নয়। এ ছাড়া অন্যান্য দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যে সমস্ত সম্পর্ক 
যেভাবে রাখা হতো সেগুলো ঠিক তেমনিভাবেই এখন তাদের সাথে রাখো। এতে ইহুদীরা 
হৈ চৈ করতে লাগলো। তারা বলতে থাকলো, এ ব্যক্তি তো কসম খেয়ে বসেছে, আমাদের 
এখানে যা কিছু হারাম হয়ে আছে সেগুলোকে সে হালান করেই ছাড়বে এবং যেসব 
| জিনিসকে আমরা নাপাক গণ্য করে এসেছি সেগুলোকে পাক-পবিত্র গণ্য করবেই। 


৫০. "্অন্যায়ভাবে” বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও 
ন্যারনীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। *লেনদেন” 
মানে হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন 'ব্যবসায়, শিল্প ও 
কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার 
জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। পারস্পরিক রেজামন্দি অর্থ হচ্ছে, কোন 
বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত 
রেজামন্দি থাকে কিন্তু আসলে এই রেজামন্দির পেছনে থাকে অক্ষমতা প্রতিপক্ষ নিজের 
অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অনন্যোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। 
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যে ব্যক্তি জুলুয় ও অন্যায় বাড়াবাড়ি করে এমনটি করবে তাকে আমি অবশ্যি 
আগুনে নিক্ষেপ করবো। জার আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। তোমরা 
যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের 
বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের 
হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো৫৩ এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় 
প্রবেশ করিয়ে দেবো । 


প্রত্যেক ব্যক্তিই একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে অংশগ্রহণে রাজি হয়। 
পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির 
কারবারেও বাহ্যত রেজামন্দিই দেখা যায়। কিন্তু এখানে রেজামন্দির পেছনে এই. ভুল 
ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে 
পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহনে সে কখনোই এতে 
রাজি হবে না। 

৫১. এ বাক্যটি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে 
পারে।' একে যদি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অন্যের 
অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার 
নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে 
হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারে না এবং আখেরাতে এর কারণে মানুষ কঠিন 
শান্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর দু'টি 
অর্থ হয়। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না। দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ্‌ এ 
ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠন 
করেছেন যার ফলে এই তিনটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তিনটি অর্থই 
সত্য। 

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদের শুভাকাংবী। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি 
তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস 
নিহিত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্থহ ও করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

৫৩. অর্থাৎ আমি সংবীর্ণমনা নই এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারীও নই। ছোটখাটো 
তুল-ভ্রান্তি ধরে আমি বান্দাকে শাস্তি দেই না। তোমাদের আমলনামায় যদি বড় বড় 
অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটো অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করা হবে ৪888501 


পারা £ ৫ 


তাফহীমুল কুরআন ৫২১ সূরা আন্‌ নিসা 


রি 
থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে এবং তাতে ছোটখাটো 
অপরাধগুলোও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে, সেজন্য পাকড়াও করা হবে। 


এখানে বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহর মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বুঝে নেয়া উচিত। 
কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে আমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করতে পেরেছি তাতে আমি এটা 
বুঝতে সক্ষম হয়েছি তবে যথার্থ সভ্য একমাত্র আশ্লাহ জানেনা বে, তিনটি কারণে কোন 
কাজ বড় গোনাহে পরিণত হয় £ 


এক $ কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা 
হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার 
হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহকে 'জুলুম'ও বলা হয়। আর 
এ জন্য কুরআনে শিরককে জুলুম বলা হয়েছে। 

দুই £ আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবিলায় আত্মন্তরিতা করা, এ 
ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে 
ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন | 
কাজ থেকে বিরত থাকৈ যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ 
নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহ্ভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক 
সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিস্‌ক' 
(ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 


তিন £ যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও 
নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছির করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে 
এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন 
করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার 
আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী 
বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় 
গোনাহ। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী 
মারাত্মক! বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক 
কঠিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার 
তুলনায় অনেক বেশী দুষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে 
যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। মাহরাম মহিলা যেমন মা, মেয়ে, বোনের সাথে যিনা 
করা অন্য অনাত্ত্রীয় মহিলার সাথে যিনা করার তুলনায় 'অনেক বেশী পাপ। অন্য কোন 
জায়গায় যিনা করার তুলনায় মসজিদে যিনা করা কঠিন গোনাহ। ওপরে বর্ণিত কারণের 
ভিত্তিতে এই দৃত্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গোনাহ হবার দিক দিয়ে 
পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক 
সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যত বেশী 
গু) বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচতি হয়, নেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গোনাহ। এই 
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আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন 

তার আকাংখা করো না। যা কিছু পুরত্ষরা উপা্ন করেছে তাদের অংশ হবে সেই 
অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপাজন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী। হা 
আল্লাহর কাছে তার ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। 
নিশ্চিতভাবেই জাল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।৫৪ 


জার বাপ-মা ও আত্ীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পতিতে আহি তাদের 
হকদার নির্ধারিত করে দিয়েছি। এখন থাকে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও 
অংগীকার আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিশ্টিত জেনে রাখো আল্লাহ 
সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী।৫৫ 


৫৪. এই আয়াতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে৷ এটি সংরক্ষিত এবং 
যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে সমাজ জীবনে মানুষ বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে 
সক্ষম হবে। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সমান করে তৈরী করেননি। বরং তাদের মধ্যে অসংখ্য 
দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেউ সুশ্রী, কেউ কুশ্রী। কেউ সুকন্ঠ, কেউ কর্কশ 
ভাষী। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল! কেউ পূর্ণাংগ সুগঠিত অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী, 
আবার কেউ জন্মগতভাবে পংগু। কাউকে শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে কোন একটি 
শক্তি বেশী দেয়া হয়েছে আবার কাউকে দেয়া হয়েছে অন্য কোন শক্তি। কাউকে 
অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় পয়দা করা হয়েছে আর কাউকে খারাপ অবস্থায়৷ কাউকে 
বেশী উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে, কাউকে দেয়া হয়েছে কম। এ তারতম্য ও পার্থক্যের 
ভিত্তিতেই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি বৈচিত্রম্ডিত হয়েছে। আর এটিই বৃদ্ধি ও 
যুক্তিসম্মত। কিন্তু যেখানেই এই পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ তার ওপর 
নিজের কৃত্রিম পার্থক্যের বোঝা চাপিয়ে দেয় সেখানেই এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। 
আর যেখানে আদতে এই পার্থক্যকেই বিলুপ্ত করে দেবার জন্য প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার 
প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে আর এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে একটি 
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৬ রুকু, 

পুরন্ষ নারীর কর্তা।৫৬ এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর 
শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন৫৭ এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। 
কাজেই সতী-সাধবী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে 
আল্লাহর হেফাজত ও তত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।৫৮ আর 
যেসব শ্ীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বৃঝাও, 
শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো।৫৯ তারপর 
যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন 
চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে 
আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ । আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে পুরুষের আতুীয়দের মধ্য থেকে একজন 
সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নিধারিত করে দাও। তারা 
দু'জন৬০ সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের 
পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সবর্/৬১ 


হয়ে পড়ে। মানুষের এই মানসিকতা তাই সমাজ জীবনে হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, 
শত্রুতা, দন্ব, সংঘাত ইত্যাদি সৃষ্টির মূল। এরই ফলে যে অনুগ্রহ সে বৈধ পথে অর্জন 
করতে পারে না তাকে অবৈধ পথে লাভ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই মানসিকতা 
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কাজে কেন? 
কাছে অনুধহের জন্য দোয়া করো। তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমার জন্য যে 
অনুগ্রহটি উপযোগী মনে করবেন সেটিই তোমাকে দান করবেন। আর তিনি যে বলেছেন, 
"্যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী আর যা কিছু মেয়েরা 
উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী” এর অর্থ যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি 
তা হচ্ছে এই যে, পুরুষদের ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ যাই কিছু দিয়েছেন 
তাকে ব্যবহার করে যে যেমন কিছু নেকী বা গোনাহ অর্জন করবে সেই অনুযায়ী অথবা 
অন্য কথায় সেই জাতীয় জিনিসের মধ্য থেকেই আল্লাহর কাছে সে অংশ পাবে। 


৫৫. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি ও অংগীকার 
হয়ে যেতো, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এভাবে যাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ 
করা হতো, সেও পালক পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে যেতো। এই আয়াতে 
জাহেলিয়াতের এই পদ্ধতিটি বাতিল করে বলা হয়েছে, মীরাস তো আমার নির্ধারিত বিধান 
অনুযায়ী আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তবে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও 
অংগীকার আছে তাদেরকে তোমরা নিজেদের জীবদ্দশায় যা চাও দিতে পারো। 


৫৬. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, "কাওয়াম'। এমন এক ব্যক্তিকে "কাওয়াম' বা 
“কাইয়েম' বলা হয়, যে কোন ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় 
সঠিকতাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার 
ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়। 


৫৭. এখানে সম্মান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন 
সাধারণত আমাদের ভাষায় হয়ে থাকে এবং এক ব্যক্তি এ শব্দটি বলার সাথে সাথেই এর 
এই অর্থ গ্রহণ করে। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে (অর্থাৎ 
পুরুষ) প্রকৃতিগততাবে এমন সব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী দান করেছেন যা অন্য পক্ষটিকে 
(অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিলেও প্রথম পক্ষের চেয়ে কম দিয়েছেন। এ জন্য পারিবারিক 
ব্যবস্থাপনায় পুরুষই 'কাওয়াম' বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রাকৃতিক 
দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের 
হেফাযত ও তত্বাবধানে থাকা উচিত। 


৫৮. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই 
ত্রীই সর্বোন্তম, যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দে ভরে যায়। তৃমি তাকে কোন আদেশ 
করলে সে তোমার আনুগত্য করে। আর তৃমি ঘরে না থাকলে সে তোমার অনুপস্থিতিতে 
তোমার ধন-সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করে।” এ হাদীসটি এই আয়াতের চম- 
কার ব্যাখ্যা পেশ করে! কিন্তু এখানে ভালোতাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য 
নিজের স্বামীর আনুগত্যের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগণ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য । 
কাজেই কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানি করার হুকুম দেয় অথবা 
আল্লাহর অর্পিত কোন ফরয থেকে তাকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে 
তার জানুগত্য করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী 
স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। বিপরীত পক্ষে স্থামী যদি স্ত্রীকে নফল 
নামায পড়তে বা নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে তাহলে স্বামীর কথা মেনে চলা তার 
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জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদাত করলে ভা আল্লাহর কাছে গৃহ টি 
হবে না। 

৫৯. তিনটি কাজ একই সংগে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে বক্তব্য 
হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিলে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে! এখন 
এগুলোর বাস্তবায়নের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যি দোষ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক 
থাকতে হবে। যেখানে হালকা ব্যবস্থায় কাজ হয়ে যায়, সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আঙাইহি ওয়া সালাম যেখানেই স্ত্রীদের মারার অনুমতি 
দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছা সহকারে এবং লাচার হয়েই। আবার 
তারপরও একে অপছন্দ করেছেন। তবুও কোন কোন স্ত্রী এমন হয়ে থাকে যাদেরকে 
মারধর না করলে সোজা থাকে না। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে বা চেহারায় মেরো না, নির্দয়ভাবে মেরো না এবং এমন জিনিস 
দিয়ে মেরো না, যা শরীরে দাগ রেখে যায়। | 

৬০. দু'জন বলতে এখানে দু'জন সানিশকে বুঝানো হয়েছে। আবার স্বামী-স্ত্রীকেও 
বুঝানো হয়েছে। যে কোন ঝগড়া বিবাদের অবিশ্য মীমাংসা হতে পারে। তবে বিবদমান 
পক্ষ দু'টি মীমাংসা চায় কিনা এবং যারা মাঝখানে থেকে সালিশ করেন তারা 
আন্তরিকতার সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে মিলমিশ করে দিতে চান কিনা, এরি ওপর 
মীমাংসার সবটুকু নির্ভর করে। 


৬১, এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে 
বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার বা ব্যাপারটি আদালত পর্যস্ত গড়াবার 
আগেই ঘরেই তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য এ পদ্ধতি বাতলানো 
হয়েছে যে, স্থামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের 
একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান 
চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সামাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই, 
সালিশ কে নিযুক্ত করবে? এ প্রশ্নটি আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী 
চাইলে নিজেদের আত্বীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে নোক বাছাই করে 
আনতে পারে। তারাই তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করবে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স 
লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিষৃক্ত করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি 
আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিজেই কোন সিদ্ধান্ত দেবার আগে পারিবারিক 
সালিশ নিযুক্ত করে এর মীমাংসা করে দিতে পারে। 


সালিশদের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এই 
সালিশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের 
মতে, ঝগড়া মিটমাট করার যে সাত ও সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা 
সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশ মেনে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার স্বাযী-স্ত্রীর আছে। 
তবে স্বামী-স্ত্রী যদি তাদেরকে তালাক বা খুলা তালাক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে 
মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে 
অবশ্যি তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। হানাফী ও 
শাফেয়ী আলেমগণ এই মত পোষণ করেন। অন্য দলের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক 
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সু 
না। বাপ-মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো! নিকট জাতীয় ও এতিম-মিসকিনদের 
সাথে সছ্যবহার করো। আতীয় প্রতিবেশী, অনাতীয় প্রতিবেশী, পার্শসাধী,৬২ 
মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার 


করো! নিশ্টিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে 
আত্মঘহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। আর আল্লাহ এমন 
লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার 
নিদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন 
করে।৬৩ এই ধরনের অনুখহ অহ্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি লাঞ্নাপূর্ণ শাততির 
ব্যবস্থা করে রেখেছি। 


সিদ্ধান্ত দেবার এবং ঝগড়া মিটমাট করে আবার একসাথে খিলেমিশে চলার ফায়সালা 
করার ইখতিয়ার আছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার অধিকার তাদের নেই। 
হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এই মত পোষণ করেন। 
তৃতীয় একটি দলের মতে, এই সালিশদ় স্থামী-ন্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার 
পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে। ইবনে আবাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ, সা'বী, 
মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এই মতের প্রবক্তা! 


হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা), ফায়সালার যেসব নজীর আমাদের কাছে 
পৌছেছে, তা থেকে জানা যায়, তারা উভয়েই সালিশ নিযুক্ত করার সাথে সাথেই 
আদালতের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের ফায়সালা কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা 
দান করতেন। তাই হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা 
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আর আল্লাহ তাদেরকেও অপছন্দ করেন, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ কেবল মাত্র 

লোকদেরকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে এবং আসলে না আল্লাহর পতি ঈমান রাখে 


আর না আখেরাতের দিনের প্রতি। সত্য বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার 
ভাগ্যে বড় খারাপ সাথীই জুটেছে। 


হলো তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আবাসকে এবং স্ত্রীর পরিবার 
থেকে হযরত মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সালিশ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে 
বললেন, আপনারা দু'জন যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন 
করে দিতে হবে তাহলে তা করে দেবেন। অনুরূপভাবে একটি মামলায় হযরত আলী 
সালিশ নিযুক্ত করেন। তাদেরকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করে দেবার ইখতিয়ার দান 
করেন। এ থেকে জানা যায়, সালিশের নিজস্ব কোন আদালতী ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই৷ 
তবে তাদের নিযুক্তির সময় আদালত যদি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের 
ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায় প্রবর্তিত হবে। 


৬২. মূল ইবারতে বলা হয়েছে £ "আস্সা-হিবু বিল জানবে।” এর অর্থ অন্তরংগ 
বন্ধু-বান্ধব হতে পারে আবার এমন লোকও হতে পারে যে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে কোন 
এক পর্যায়ে সংগ দিয়ে থাকে। যেষন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন এবং পথে কোন ব্যক্তি 
আপনার সাথে চলছে। অথবা কোন দোকানে আপনি সওদা কিনছেন এবং অন্য কোন 
খরিদ্দারও আপনার পাশে বসে রয়েছে। অথবা সফরের মাঝপথে কোন ব্যক্তি আপনার 
সফর সংশী হয়ে গেলেন। এই সাময়িক সংগও প্রত্যেক ভদ্র ও শালীন ব্যক্তির ওপর বেশ 
কিছু অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করে। যার ফলে সে যথাসন্ভব তার সাথে সদ্যবহার করে 
এবং তাকে কষ্ট দিতে বিরত থাকে। 


৬৩. মানুষ যদি এমনভাবে থাকে যাতে মনে হয় আল্লাহ তার ওপর কোন অনুগ্বহ 
করেননি, তাহলে এটাই হয় আল্লাহর অনুগহকে গোপন করা। যেমন কাউকে আল্লাহ 
অথু-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে নিজের সামর্থের তৃলনায় অনেক নিম্নমানের জীবন 
যাপন করে। নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে না। মানৃষকে আর্থিক সাহায্য 
করে না। সংকাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অংশ গ্রহণ করে না। বাইরের কোন লোক 
তাকে দেখে মনে করে, এ বেচারা বড়ই গরীব। এটা আসলে আব্লাহর প্রতি মারাত্মক 
পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 


"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন তখন তিনি সেই নেয়ামতের চির 
বান্দার ওপর প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করেন।” 
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হা, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনতো এবং যা কিছু আল্লাহ 
তাদেরকে দিয়েছেন তা-থেকে ব্যয় করতো, তাহলে তাদের মাথায় এমন কী 
আকাশ ভেঙে পড়তো? যদি তারা এমনটি করতো, তাহলে তাদের নেকীর অবস্থা 
আল্লাহর কাছে গোপন থেকে যেতো না। আল্লাহ কারো ওপর এক অণু পরিমাণও 
জুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দিওণ 
করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরকার প্রদান করেন। তারপর চিন্তা 
করো, তখন তারা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উদ্মাত থেকে একজন সাশ্ষী 
আনবো এবং গ্তাদের ওপর তোমাকে (অর্থাৎ মুহাক্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো৬র সে সময় যারা রসূলের কথা মানেনি 
এবং তাঁর নাফরমানি করতে থেকেছে তারা কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে 
যেতো এবং তারা তার মধো চলে যেতো। সেখানে তারা আল্লাহর কাছ থেকে 
নিজেদের কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না! | 


অর্থাৎ তার খাওয়া-দাওয়া, বসবাস করা, লেবাস-পোশাক, গৃহ, আসবাবপত্র, 
দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রকাশ হতে হবে। 


৬৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের নবী তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর আদালতে 
সাক্ষী দিবেন। তিনি এই মর্মে সাক্ষী দেবনে, হে আল্লাহ! জীবনের সোজা-সরলপথ এবং 
চিন্তা ও কর্মের সঠিক ও নির্তুল পদ্ধতির যে শিক্ষা তৃমি আমাকে দিয়েছিলে তাঁ আমি 
এদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর এই সাক্ষ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারেও পেশ করবেন। আর কুরআন থেকে জানা যায়, 
তাঁর আগমন কাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র সময়-কালই তাঁর যুগ। (আলে 
ইমরানের ৬৯ টীকা দেখুন) 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাথভ অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না।৬৫ নামায় 
সেই সময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো।৬৬ অনুরূপভাবে 
অপবিত্র অবস্থায়ও৬৭ গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি 
পথ অতিক্রমকারী হও,৬৮ তাহলে অবশ্যি স্বতন্ত্র কথা । আর যদি কখনো তোমরা 
অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমুতর ত্যাগ করে আসে 
অথবা ভোমরা নারী সভোগ করে থাকো্৯ এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে 
পাক-পবিত্র মাটির সাহায্য হণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর 
বুলাও।?০ নিসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলহনকারী ও ক্ষমাশীল। 


৬৫. এটি মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশটি সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে 
দেয়া হয়েছে। সেখানে কেবল একথা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। 
আল্লাহ এটি পছন্দ করেন না। একথা বলার পর মুসলমানদের একটি দল মদ পরিহার 
করেছিল। কিন্তু তখনো অনেক লোক আগের মতোই মদ পান করে চলছিল। এমনকি 
অনেক সময় নেশায় মাতাল অবস্থায় তারা নামাযে শামিল হয়ে যেতো এবং নামাযে যা 
পড়ার তা ছাড়া অন্য কিছু পড়ে ফেলতো। সম্ভবত চতুর্থ হিজরীর গোড়ার দিকে এই 
দ্বিতীয় নির্দেশটি নাধিল হয়। এখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 
লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তারা নিজেদের মদপানের সময় বদলে ফেলে। 
যখন নেশা থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যাবার আশংকা থাকতো তখন তারা 
মদপান থেকে বিরত থাকতো। এর কিছুকাল পরে যদপানের বিরুদ্ধে চরম নিষেধাজ্ঞা 
আসে মদপান হারাম হবার এ নির্দেশটি এসেছে সূরা মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে। এখানে 
একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে 'সুকর, অর্থাৎ 'নেশা” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 
তাই এ নির্দেশটি কেবল মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না বরং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর 
সাথেই এর সম্পর্ক। এ নির্দেশটি আজো পুরোপুরি কার্যকর। একদিকে নেশাকর বস্তু 
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ব্যবহার করা হারাম এবং অন্যদিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া দ্বিগুণ এবং আরো 
অনেক বড় গোনাহ। 


৬৬. এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, যখন ব্যক্তির 
ওপর ঘুমের আক্রমণ হয় এবং নামায পড়তে গিয়ে সে বারবার তন্থাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন 
তার নামায রেখে ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কোন কোন লোক এই আয়াত থেকে এই মর্মে 
প্রমাণ পেশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে পঠিত আরবী ইবারতের অর্থ বোঝে না তার 
নামায হবে না। কিন্তু এটা আসলে একটা অযথা কাঠিন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনের 
শব্দাবলীও এর সমর্থন করে না। কুরআনে হহান্তা তাফ্কাহু' বা শান্তা তাফহামু মা 
তাকুলুন” ভর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা যা বলো তা তোমরা হ্বদয়ংগম না করো অথবা বুঝতে 
না পারো) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, 'হাত্তা তা'লামূ মা তাকুলুন।, অর্থাৎ নামাযে এক 
ব্যক্তিকে এতটুকুন সজাগ থাকতে হবে যে, সে নিজের মুখে কি কথা বলছে, তা তাকে 
অবশ্যি জানতে হবে। সে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেন গজল গাইতে শুরু না করে দেয়। 


৬৭. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে, 'জুনুবান”। এর মানে হচ্ছে, দূর হয়ে যাওয়া, 
দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতা। এ থেকে 'আজনবী (অপরিচিত) শব্দটি বের হয়েছে। শরীয়াতের 
পরিভাষায় জুনুব বা জানাবাত অর্থ হচ্ছে, যৌন প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং স্বপ্রের মধ্যে 
বীর্যপাত হবার ফলে যে 'নাজাসাত” বা নাপাকী সৃষ্টি হয়। কারণ এর ফলে মানৃষ তাহারাত 
বা পবিত্রতা শূন্য হয়ে পড়ে। 


৬৮. ফকীহ ও মুফাস্সিরগণের একটি দল এই আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন 


যে, জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় মসজিদে না যাওয়া উচিত। তবে কোন কাজে মসজিদের মধ্য 
দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে 
মালিক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ ফকীহগণ এই মত অবল্ধন করেছেন। 
অন্য এক দলের মতে এর অর্থ হচ্ছে সফর। অর্থাৎ যদি কেউ সফরে থাকে এবং এ 
অবস্থায় সে জুনুবী হয়ে পড়ে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারে। আর মসজিদের ব্যাপারে 
তাদের মত হচ্ছে এই যে, জুনুবীর জন্য অযু করে মসজিদে বসে থাকা জায়েয। এই মত 
অবলম্বন করেছেন হযরত আলী, ইবনে আরাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং অন্যান্য 
কতিপয় ফকীহ। যদিও এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি সফর 
অবস্থায় জুনুবী হয়ে পড়ে এবং তার পক্ষে গোসল করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে সে 
তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। কিন্তু প্রথম দলটি এ বিষয়টি গ্রহণ করেন হাদীস 
থেকে আর দ্বিতীয় দলটি এর ভিত্তি রাখেন কুরআনের উপরোন্লিখিত আয়াতের ওপর। 

৬৯. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে 'লামাস। 'লামাস, অর্থ স্পর্শ করা। ফকীহ্গণ 
এই স্পর্শ করা” শব্দটির অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। হযরত আলী, ইবনে 
জারাস, আবু মূসা আশজারী, উবাই ইবনে কা'ব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী এবং 
বিভিন্ন ইমামদের মতে এর অর্থ হচ্ছে সহবাস। ইমাম আবু হানীফা, তাঁর শাগরিদবৃন্দ ও 
ইমাম সুফিয়ান সওরীও এই মতটি অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এ ছাড়াও কোন কোন রেওয়ায়াত 
থেকে জানা যায়, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবেরও এই অভিমত ছিল। অর্থাৎ তিনি এর অর্থ 
5৯583৮8855553885578263871 
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নক 
হয়েছেঃ৭১ তারা নিজেরাই গোমরাহীর খরিদ্দার বলে গেছে এবং কামনা করছে 
যেন তোমরাও পথ ভুল করে বসো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই 
জানেন এবং তোমাদের সাহায্য-সমর্থনের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট 


করেছেন। আবার কোন কোন ইমাম মাঝামাঝি পথও অবলম্বন করেছেন। যেমন ইমাম 
মালেকের মতে, যদি নারী বা পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ করে যৌন আবেগ সহকারে, 
তাহলে তাদের অযু ভেঙে যাবে এবং নামাযের জন্য নতুন করে অযু করতে হবে। কিন্তু 
যৌন আবেগের তাড়না ছাড়াই যদি তাদের দেহ পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহলে এতে 
কোন ক্ষতি নেই। 


৭০. এই নির্দেশটির বিস্তারিত অবস্থা হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযুবিহীন 


অবস্থায় থাকে অথবা তার গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে সে 
তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। যদি সে অসুস্থ হয় এবং গোসল বা অযু করলে তার 
জন্য ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে পানি থাকা সত্বেও সে তায়াম্মুমের অনুমতির সুযোগ 
গ্রহণ করতে পারে। 


তায়াম্মুম অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা বা সংকল্প করা। অর্থাৎ যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা 
পাওয়া গেলেও তার ব্যবহার সম্ভব না হয়, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি ব্যবহার করার 
সংকল্প করা। 


তায়াম্মুমের পদ্ধতির ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একটি দলের মতে 
এর পদ্ধতি হচ্ছে, একবার মাটির ওপর দুই হাত ঘসে নিয়ে মুখ মণ্ডলের ওপর বুলিয়ে 
নিতে হবে। দ্বিতীয়বার দুই হাত ঘসে নিয়ে তা দুই হাতের কনুই পর্যন্ত বুলিয়ে নিতে হবে। 
এটিই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ ফকীহের 
মাযহাব। আর সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্য থেকে হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, 
হাসান বসরী, শা”বী, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ 
করতেন। দ্বিতীয় দলের মতে, মাটিতে কেবলমাত্র একবার হাত ঘসে নেয়াই যথেষ্ট, সেই 
হাত মুখমগ্ডলের ওপর বুলানো যাবে এবং তারপর কক্জি পর্যন্ত দুই হাতের ওপরও 
বুলানো যাবে। কনুই পর্যন্ত বূলাবার প্রয়োজন হবে না। এটি আতা, মাকহূল, আওয়াঈ ও 
আহমাদ ইবনে হাঙ্বল প্রমুখ ফকীহগণের মাযহাব। সাধারণত আহলে হাদীসগণও এই 
মতের প্রবক্তা । 
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যারা ইহুদী হয়ে গেছে,?২ তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শব্দকে তার 
স্থান থেকে ফিরিয়ে দেয়'ও এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য 
নিজেদের জিহা কৃঞ্টিতি করে বলে, শ্আমরা শুনলাম” এবং "আমরা অমান্য 
করলাম”ও আর "শোনে না শোনার মতো”৫ এবং বলে প্রাঈনাশ1৭৬ অথচ 
তারা যদি বলতো, "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম” এবং "শোন” ও "্আযাদের 
প্রতি লক্ষ্য করো” তাহলে এটা তাদেরই জন্য ভালো ইতো এবং এটাই হতো 


অধিকতর সততার পরিচায়ক। কিন্তু তাদের বাতিল পরস্তির কারণে তাদের ওপর 
আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে। তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। 


তায়াম্মমের জন্য মাটিতে হাত ঘসা অপরিহার্য নয়। যে জায়গার ওপর ধূলো পড়ে আছে 
এবং শুকনো মাটি সম্বলিত যেকোনো জায়গায় হাত ঘসে নেয়া এ জন্য যথেষ্ট বিবেচিত 
হবে। 


অনেকে প্রশ্ন করেন, এভাবে মাটিতে হাত ঘসে সেই হাত চেহারা ও হাতের ওপর 
বুলালে তাহারাত তথা পাক-পবিভ্রতা অর্জিত হয় কিভাবে? কিন্তু আসলে এটি মানুষের 
ধ্যে তাহারাতের অনুভূতি এবং নামাযের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মনস্তাত্বিক কৌশল বিশেষ। এতে যে লাতটুকু অর্জিত হয় তা হচ্ছে ঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানি 
ব্যবহারে সমর্থ না হলেও মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি জাগ্ুত থাকবে। শরীয়াত 
পাক-পবিভ্রতার যে আইন প্রবর্তন করেছে সে বরাবর তা মেনে চলবে। তার মন থেকে 
নামায পড়ার যোগ্য হবার অবস্থা ও নামায পড়ার যোখ্য না হবার অবস্থার মধ্যকার 
পার্থক্যবোধ কখনো বিলুপ্ত হবে না।: 


৭১. আহূলি কিতাবদের আলেম সমাজ সম্পর্কে কুরআান অনেক ক্ষেত্রে এ বক্তব্য পেশ 
করেছে যে, "তাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।” এর কারণ হচ্ছে এই 
যে, প্রথমত তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর আল্লাহর 
কিতাবের যা কিছু তাদের কাছে ছিল তার প্রাণসত্তা এবং তার উদ্দেশ্যু ”ও মূল বক্তব্য 
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হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নাহিল করেছি 
এবং যেটি তোমাদের কাছে জাগে থেকে যওজুদ?৭ কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে 
ও তার প্রতি সমথন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে 
দেবার অথবা শনিবার-ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আাগে”৮ এর 
প্রতি ঈমান আনো। আর মনে রাখো, আল্লাহর নিদেশ প্রতিপালিত হয়েই থাকে। 
আল্লাহ অবশ্টি শিরককে মাফ করেন না।৭৯ এ ছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক 
না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।৮০ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর 
কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন 
গোনাহের কাজ করেছে। 


তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপবিরতার 
বড়াই করে বেড়ায়? অথচ শুদ্ধি ও পবিত্রতা আল্লাহ যাকে চান তাকে দেন। আর 
তারা যে শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের ওপর বিন্দ্মা্রও 
জুলুম করা হয় না। আচ্ছা, দেখো তো, এরা আল্লাহর বিরদ্ধে মিথ্যা রচনা করতে 
একটুও কৃষ্ঠিত হয় না। এদের স্পষ্ট গোনাহগার হবার ব্যাপারে এই একটি 
গোনাহই যথে্ট। 
বিষয়ও তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে 


গিয়েছিল শাদ্দিক বিতর্ক, বিধান শু নির্দেশাবদীর খুটিনাটি আলোচনা এবং 
আকীদা-বিশ্বাসের দার্শনিক জটিলতার মধ্যে। এ কারণেই তারা দীনের তাৎপর্য ও 


সারবস্তুর সাথে অপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে যথার্থ দীনদারীর চিহ্মাত্রও ছিল না। অথচ 
তাদেরকে ধর্মীয় আলেম ও জাতির নেতা বলা হতো। 


৭২. খ্যারা ইহুদী” না বলে বলেছেন, "যারা ইহুদী হয়ে গেছে।” এর কারণ প্রথম তারাও 
মুসলমানই ছিল, যেমন প্রত্যেক নবীর উম্মাত আসলে মুসলমান হয়। কিন্তু পরে তারা 
কেবলমাত্র ইহুদী হয়েই রয়ে গেছে। 


৭৩. এর তিনটি অর্থ হয়। এক, তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দের মধ্যে হেরফের করে 
দেয়। দুই, তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার সাহায্যে কিতাবের আয়াতের অর্থের মধ্যে 
বিরাট পরিবর্তন আনে। তিন, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর 
অনুসারীদের সাহচর্যে এসে তাদের কথা শোনে এবং সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকদের 
সামনে তাঁদের সম্পর্কে বানোয়াট কথা বলে। একটি কথা একভাবে বলা হয় এবং তারা 
নিজেদের শয়তানী ও দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাকে তিন্নরূপ দিয়ে 
লোকদের সামনে এনে হাজির করে। এভাবে তারা, নবী ও তাঁর অনুসারীদের দুর্নাম করে 
এবং তাদের বিরদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ইসলামী দাওয়াত থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। 


৭৪. অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহর বিধান শুনানো হলে. তারা উচ্চৈস্বরে বলে ওঠে, 
*সামে'না” আমরা শুনেছি) এবং নীচু স্বরে বলে, "আসাইনা” (আমরা অমান্য করলাম)। 
অথবা তারা "আতা,য়না” (আমরা আনুগত্য করলাম) শব্দটি এমনভাবে নিজেদের কণ্ঠ 


বাঁকিয়ে ওলটপালট করে উচ্চারণ করে যার ফলে তা "আসাইনা” (আমরা অমান্য 
করলাম) হয়ে যায়। 


৭৫. অর্থাৎ কথাবার্তার মাঝখানে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে কোন কথা বলতে চায় তখন বলে, "্ইসূ্মা” (শুনুন)। আবার সাথে সাথেই বলে 
ওঠে, "গাইরা মুসমাঈন।” এই "্গাইরা মৃসমাঈন” শব্দের দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি 
অর্থ হতে পারে £ আপনি এমনি একজন সম্মানিত বুযর্গ, যাকে তার ইচ্ছা বিরোধী কোন 
কথা শুনানো যেতে পারে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে $ তোমাকে কেউ কিছু শুনাবে 
এমন যোগ্যতা তোমার নেই। এরর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ করুন তৃমি যেন বধির 
হয়ে যাও। 


৭৬. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১০৮ টাকা দেখুন। 
৭৭. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা। 
৭৮, সূরা বাকারার ৮২ ও ৮৩ টীকা দেখুন। 


৭৯. একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আহ্‌লি কিতাবগণ নবী ও আসমানী কিতাবের 
অনুসৃতির দাবী করলেও তারা শিরকের মধ্যে ডুবে গিয়েছিন। 


৮০. এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শিরক করবে না এবং বাদবাকি গোনাহ 
এন্তার করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের 
গোনাহকে তারা মামুলি গোনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গোনাহ। 
এমন কি অন্য সমস্ত গোনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এই গোনাহটি মাফ করা হবে না। 
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৮ রুকু? 

তুখি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেয়া 
হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জিবৃত৮১ ও তাগতকে৮২ মানে 
আর কাফেরদের সম্পকে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো অধিকতর নিরু্ল 
পথে চলছে?৮৩ এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর 
যার ওপর আল্লাহ লানত বর্ণ করেন তোমরা তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। 
রাই পরিচালনায় তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হতো, তাহলে তারা 
অন্যদেরকে একটি কানাকড়িও দিতো না।৮৪ 


ইহুদী আলেমরা শরীয়াতের ছোট ছোট বিধি-নিষেধ পালনের ওপর বড় বেশী গুরুত্ব 
দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোটখাটো বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ে 
অতিবাহিত হতো। তাদের ফকীহগণ এই খুঁটিনাটি বিধানগুলো বের করেছিলেন 
ইজতিহাদের মাধ্যমে । কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছোট গোনাহ। 
তাই এই গোনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। 
নিজেদের জাতিকে মুশরিকী কার্যকলাপ থেকে বাঁচাবার জন্ম কোন উদ্যোগও তারা 
নেননি। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতাও,. তাদের কাছে 
ক্ষতিকর মনে হয়নি। 

৮১, 'জিবৃত' মানে অসত্য, অমূলক, ভিত্তিহীন ও অকল্যাণকর জিনিস। ইসলামের 
পরিভাষায় যাদু, টোনা, টোটকা, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষ, অন্্রমন্ত্র ইত্যাকার কুসংস্কার ও 
অন্যান্য যাবতীয় কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা ও ক্রিয়াকর্মকে জিবৃত বলা হয়েছে। হাদীসে 
বলা হয়েছে £ 


০২1 ০১৯০৪৩০৮১২৪।। 
অর্থাৎ «পশুর ধ্বনি থেকে আন্দাজে ভালো-মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, মাটির ওপর পশুর 
পদচিহ্ু থেকে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য মূলক ভালো-মন্দ ধারণা নেয়া এবং এই ধরনের কালপনিক 
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জজ আল্লাহ তাদেরকে নিজের 
অনু্হ দানে সমৃদ্ধ করেছেন।৮৫ যদি এ কথাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জেনে 
এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজতৃ।৮৬ কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ এর 
ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।৮৭ আর যারা মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তো জাহালামের প্রত্লিত আগওনই যথে্ট। যারা আমার 
আয়াতগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই আগুনের 
মধ্যে নিক্ষেপ করবো । আর যখন তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে তখন তার 
স্বাদ এহণ করতে পারে। আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি নিজের 
ফায়সালাগুলো বাতবায়নের কৌশল খুব ভালোভাবেই জানেন । 

আন্দাজ অনুমানতিত্তিক সৌভাগ্য বা দুর্তাগ্য চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি জিবৃত এর 
অন্তরতুক্ত।” কাজেই আমাদের ভাষায় আমরা যাকে কুসংস্কার বলি এবং ইতরাজীতে যাকে 
বলা হয় 54995101075 সেটিই আসলে জিবৃত। ' 

৮২. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ২৮৬ ও ২৮৮ টীকা দু'টি দেখুন। 

৮৩. ইহুদী আলেমদের হঠধর্মিতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে তারা আরবের 
মুশরিকদের চাইতেও বেশী গোমরাহ মনে করতো। তারা বলতো, এদের চাইতে এই 
মুশরিকরাই তো বেশী সত্য পথের অনুসারী । অথচ তারা স্পষ্ট দেখছিল, একদিকে রয়েছে 
নির্ভেজাল তাওহীদ, যার মধ্যে শিরকের সামান্য গন্ধও নেই আর অন্যদিকে নির্ভেজাল 
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আর যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন 
সব বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করাবো যার নির্দেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে । সেখানে 
তারা থাকবে চিরস্থায়ীভাবে, তারা সেখানে পবিত্র স্্রীদেরকে লাভ করবে এবং 
তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো ঘন নিঞ্ধ ছায়াতলে । 

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে 
ফেরত দেবার নিদেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল” 


ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো1৮৮ আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট 
উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। 


৮৪. অর্থাৎ কে সত্য পথে আছে আর কে সত্য পথে নেই, একথা বলার ক্ষমতা তারা 
কোথায় থেকে পেলো? আল্লাহর রাজত্বের কোন অংশ কি তাদের অধিকারে এসেছে? যদি 
এমন হতো, তাহলে অন্যেরা তাদের হাত থেকে একটি কানাকড়িও পেতো না। কারণ 
তাদের মন বড়ই সংকীর্ণ, সত্যের তিটুকু পর্যন্ত দিতেও তারা অপারগ। এর দ্বিতীয় 
অর্থ এই হতে পারে ঃ তাদের হাতে কি কোন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে যে, অন্যেরা 
তাতে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে এবং তারা ওদেরকে তা থেকে কিছুই দিতে চায় না? 
এখানে নিছক অধিকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন ওঠে। আর এ ব্যাপারেও তারা কাপণ্য করছে। 


৮৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের অযোগ্যতা সত্তেও নিজেরাই আল্লাহর যে অনুগ্হ ও 
পুরস্কারের আশায় বসেছিল, অন্য লোকেরা যখন তা লাভ করে ধন্য হলো এবং আরবের 
নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মহান নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে এমন এক আধ্যাত্মিক, 
নৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব জীবনধারার উদ্ভব হলো, যার অনিবার্য পরিণতি 
হচ্ছে উত্থান, উন্নতি ও অগ্রগতি, তখন তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আর এই হিংসার 
কারণেই তাদের মুখ থেকে এসব কথা বের হচ্ছে। 


৮৬, "বিরাট রাজত্ব* মানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কতৃত্ব। আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান লাভ 
করার এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার অনিবার্য ফল স্বরূপ পৃথিবীর জাতিদের নেতৃত্ব 
দান করার এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। 
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হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর 
সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িতু ও ক্ষমতার অধিকারী । এরপর যদি 
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের 
দিকে ফিরিয়ে দাও ।৮৯ যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান 
এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই 


উৎকৃষ্ট ।৯০ 


৮৭. মনে রাখতে হবে, এখানে বনী ইসরাঈলদের হিংসা ও বিদ্বেমূলক বক্তব্যের 
জবাব দেয়া হচ্ছে। এই জবাবের অর্থ হচ্ছে, তোমরা হিংসায় সবলে পুড়ে মরছো কেন? 
তোমরাও ইব্রাহীমের সন্তান। আর এই বনী ইসরাঈলরাও তো ইবরাহীমের সন্তান। 
দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের জন্য ইবরাহীমের কাছে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা ইবরাহীষ 


সন্তানদের মধ্য থেকে কেবল মাত্র তাদের জন্য ছিল যারা আমার প্রদত্ত কিতাব ও হিকমত 
তথা শরীয়াত বিধান মেনে চলবে। এই কিতাব ও হিকমত প্রথমে আমি তোমাদের কাছে 
পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু নিজেদের নিবুদ্ধিতার জন্য তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। 
এখন সেই জিনিসটিই আমি বনী ইসমাঈলকে দিয়েছি। তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, 
এটি তাদের সৌভাগ্য! 


৮৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে নিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো 
থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিল এই যে, তারা নিজেদের 
পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ (2951010125 01 ৮৮51) এমন সব লোকদেরকে দেয়া শুরু 
করেছিল যারা ছিল অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্রিত্র, দু্নীতিপরায়ণ, খেয়ানতকারী ও 
ব্যভীচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে 'নিষ্ত হয়ে গেছে। 
মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈলদের মতো আচরণ করো 
না। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা 
বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তৃলে দিয়ো। বনী 
ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির 
প্রাণশক্তি বিনুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দিধায় ঈমান বিরোধী 
কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠধ্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি 
চালাতে কখনো একটুও কুগ্ঠা বোধ করতো না। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বেইনসাফীর 
তিক্ত অভিজ্ঞতা হাতে কলমে লাভ করে চলছিল। 38855573853 


তাফহীমুল কুরআন 5৪৪ ৃ সূরা আন্‌ নিসা 


স্পা আলাইহি ওরা সালাম ও তার ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পৃতপবির 
জীবনধারা। অন্যদিকে ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। 
তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় 
কাবা ঘরের চারদিকে তওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহলি কিতাবরা এদের মধ্য 
থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও 
লজ্জা অনুভব করতো না যে, প্রথম দলটির তৃলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে 
চলছে। মহান আল্লাহ তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর 
এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো 
সাথে বন্ধুতা বা শক্রতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা 
বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফায়সালা করবে। 


৮৯ এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রথম নম্বর ধারা। এখানে 
নিশ্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। 


এক $ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। 
একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা। এরপর সে অন্য কিছু। 
মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য 
হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য কর! ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনৃগত্য 
ও অনুসৃতি কেবল মাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির 
বিপরীত হবে না। বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক 
আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিকেই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্োক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেন £ 


1011 23০৮০ ০৪3৬1১18555 
অর্থাৎ ঘ্র্টার নাফরমানি করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।” 


দুই $ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য । এটি কোন স্বতন্ত্র 
ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর 
পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের 
কাছে পৌঁছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের 
আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া 
আল্লাহর কোন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্বোহের নামান্তর। নিম্নোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট 
হয়ে £ 


2141555 ১৪৪ ৮১৮০০ ০ ০০341116061 483 ৮০০ ১ 
প্যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে 
ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করলো।” 


পারা 8 ৫ 
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একথাটিই কুরআনে সামনের দিকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও দ্ধার্থহীনতাবে পেশ করা 
হয়েছে। 


ভিন £ উপরোল্লিখিত দু*টি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য 
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে 
মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর, তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য । 

সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পন্ন ও 


আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, 
মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা যে 
ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য 
লাতের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে 
বাধা-বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম 
দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই 
শর্ত দু'টি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগে এ 
সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে ছ্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো 
দেখা যেতে পারে ঃ 


5) হুর 2558 1303 ০-৮০ 


শনিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, তা তার 
পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয়। আর যখন 
তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়। 


(1744 4905) 4১১০০ ৮৪২51 (০01 -৮০585 
"আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানির ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে 'হবে 
শুধুমাত্র 'মারূফ' বা বৈধ ও সৎকাজে।” (বুখারী ও মুসলিম) 


৫৫৫৫6. পদক কখন 2৫2 পুত বেশ ৪ বে 2 
রর 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ «তোমাদের ওপর এমন সব লোকও 
শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের জনেক কথাকে তোমরা 'মারূফ* (বৈধ) ও অনেক 
কথাকে "মুনকার, (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে 
অসস্ুষ্টি প্রকাশ করেছে, সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। জার যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে, 
সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে 
পাকড়াও হবে।» সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে 
কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব 
দেন £ "না, যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে তেতদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে 


পারবে না)।*___(সুসলিম) 


অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি জালামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে 
সুস্পনক্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসূঙ্গের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ 
অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সংগত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন £ 
এ 848 পন্িপণ সত এ ঠপন্তাপ ৯ ঠপাদিতি ১ পি +পণা ৪৫৮ পসিতপসতনু ৪25৪ জর ৮) দি 


নে 


পানে 


৮২১51১20053 0055 405 33555515401 02 00875 
(7৮9-8155012845 0০055-81 


*তোমাদের নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা 
তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা 
তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর 
রসূল। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা 
তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেন ঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম 
করতে থাকবে! না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে!” 


এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের 
হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায 
পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে 
একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থ!ৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই 
যথেষ্ট হবে না বরং এই সংগে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে 
সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামাতে সালাত, তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী 
বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি জালামত। অন্যথায় যদি এতটুকৃও না হয়, তাহলে এর অর্থ 
হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের শাসন 
ব্যবস্থাকে উলটে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ. হয়ে 
যাবে। একথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে $ নবী সাল্লাল্লাহু 


পারা £ ৫ 
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টিক তে 
অংগীকার নিয়েছেন £ 


স্‌ পা ৬ ঠক রঙ ৮ ক. এপার চর পঞঠি পপ প 
435 4111 ১568555055৫ 685 355 ঠা 21 হত 2 6955301 


ঠ পে সঞে 
৮২১2 
"অর্থাৎ আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন 


আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যাঁর উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে 
আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।” বেখারী ও মুসলিম) 


চার $ চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে 
সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত হচ্ছে 
মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (72291 25402005) মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম 
সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ' 
ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাত এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে 
তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআান ও 
রসূলের সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি 
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি 
অনৈসলামী ব্যবস্থা । 


এ প্রস্গে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের 
ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? 
কারণ- মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন 
নিয়ম-কানুনের উল্লেখই সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দীনের মুলনীতি 
সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে৷ একজন মুসলমানকে একজন কাফের 
থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট মণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ স্বাধীনতার 
দাবীদার। আর মুসলমান মুলত আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার প্র তার রব মহান 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকুই স্বাধীনতা 
ভোগ করে। কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন-বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় 
বিষয়ের সীমীংসা করে। এসব ম্লনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন শ্রশী সমর্থন ও 

র প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে 
না। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সবপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে 
তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই সে 
স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের 
স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত রচয়িতার 
পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে তিনি এ ক্ষেত্রে কর্মের 
শি 
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ধা 


১3159 ০10৮8155-41958591 


৯ রন্ক 

হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, 
তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের পতি যা তোমার ওপর নাধিল করা হয়েছে এবং 
সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাধিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা 
নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে”্র দিকে ফিরতে চায়, অথচ 
তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল?১ __শয়তান 
তাদেরকে পথত্র্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে 
চায়। 


৯০. কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সংগে 
এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থ, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির 


বিবরণ দেয়া হয়েছিল এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তরনিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা 
হয়েছে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা 
ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই 
মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা, এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ 
হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই মৃলনীতিগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ 
করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলমাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে 
দুনিয়ায় সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা 
পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর 
টি তে দ্ভড 

পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের 
পূর্ববর্তী উম্মাত দীনের এই মৃলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতনের : 
গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোন জনগোষ্ঠী 
আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমন সব নেতা ও 
সরদারের জানুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে না এবং 
নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাতের সনদ ও প্রমাণপত্র 
জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করতে থাকে তখন তারা এই বনী ইসরাঈলদের 
মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন সব 
দোষ-ত্রটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর 
নয়। 
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আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাধিল 
করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও এ মুনাফিকরা 
তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।৯২ তারপর তখন 
তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের ওপর কোন 
বিপদ এসে পড়ে? তখন তারা কসয খেতে খেতে তোমার কাছে আসে৯৩ এবং 
বলতে থাকে £ আল্লাহর কসম, আমরা তো কেবল মংগল চেয়েছিলাম এবং উভয় 
পক্ষের মধ্যে কোন প্রকারে সম্ভীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল জামাদের 
বাসনা! 


৯১. এখানে তাগুত” বলতে সুস্পক্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর 
আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে 
বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে 
চূড়ান্ত সনদ (17291 £510700) হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না। কাজেই যে আদালত 
উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য 


সবুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে 
একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফেকী। 


৯২. এথেকে জানা যায়, মুনাফিকদের সাধারণ রীতি ছিল, যে মামলার ব্যাপারে তারা 
আশা করতো যে, ফায়সালা তাদের পক্ষে যাবে সেটি তারা নিয়ে আসতো নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিন্তু যে মামলাটির ফায়সালা তাদের বিপক্ষে যাবে বলে 
তারা আশংকা করতো সেটি তাঁর কাছে আনতে অস্বীকার করতো। বর্তমান কালের বহু 
মুনাফিকেরও এই একই অবস্থা। শরীয়াতের ফায়সালা যদি তাদের অনুকূল হয় তাহলে 
ট80558885553558087558878885055188588571 
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আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে যা কিছু আছে। তাদের পেছনে লেগো না, তাদেরকে 
বুঝাও এবং এমন উপদেশ দাও, যা তাদের হদয়ের অভ্যতরে প্রবেশ করে যায়। 
(তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোন রসূলই পাঠিয়েছি, এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি 
যে, আল্লাহর হকুয় অনুযায়ী তার আনৃগত্য করা হবে।৯৪ আর যদি তারা এমন 


পদ্ধতি অবলন করতো যার ফলে যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতো তখন 
তোমার কাছে এসে যেতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো আর রসূলও তাদের 
জন্য ক্ষমার আবেদন করতো, তাহলে নিসন্দেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও 
অনুথহশীল হিসেবে পেতো। না, হে মৃহাম্মাদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো 
মুখখিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা 
তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে 
তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোন একার কুণ্ঠা ও দবিধার স্থান দেবে না, 
বরং সর্বাস্তকরণে মেনে নেবে ।৯৫ 


আদালতের মাধ্যমে তারা নিজেদের মন-মাফিক ফায়সালা লাভের আশা রাখে, তারই 
কোলে তারা আশ্রয় নেয়। 


৯৩. সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন মুসলমানরা তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ 
সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার জবাবদিহি করার ও শাস্তিলাভের আশংকা করতে থাকে 
তখন কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের ঈমানের নিশ্চয়তা দিতে থাকে। 

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্য আসেন না যে, কেবল তাঁর রিসালাতের 


প্রতি ঈমান আনতে হবে তারপর ইচ্ছেমতো যে কারো আনুগত্য করা যাবে। বরং রসূলের 
88083503557358598858088049845855815585155581 
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যদি আমি তাদের হকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজেদের 
ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের খুব কম লোকই এটাকে কার্যকর 
করতো 1৯৬ অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয় তাকে যদি তারা কার্যকর 
করতো তাহলে এটি হতো তাদের জন্য অধিকতর ভালো ও অধিকতর দৃঢ়তা ও 
অবিচলুতার প্রমাণ ।৯৭ আর এমনটি করলে আহি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে 
অনেক বড় পূরক্কার দিতাম এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম ৯৮ 


দুনিয়ার সমস্ত আইন কানুন বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে এবং 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বিধান দেন সমস্ত বিধান ত্যাগ করে একমাত্র তাকেই 


কার্যকর করতে হবে। যদি কেউ এ কাজে ব্রতী না হয়, তাহলে তার নিছক রসূলকে রসূল 
মেনে নেয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। 


৯৫. এই আয়াতে দেয়া নির্দেশটি কেবল মাত্র রসূলের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরৎ 
কিয়ামত পর্যন্ত এটি কার্যকর হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ 
থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর হেদায়াত ও পৎপ্রদর্শনের ভিত্তিতে যে পদ্ধতিতে 
তিনি কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালাকারী সনদ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সনদটি মানা ও নামানার ওপরই কোন ব্যক্তির মমিন 

হওয়া ও না হওয়া নির্তর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথাটিই 
এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 
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"তোমাদের কোন ব্যক্তি সুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে 
পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি তার অধীন্তা স্বীকার করে নেবে।” 


৯৬. অর্থাৎ যখন তারা শরীয়াত মেনে চলতে গিয়ে সামান্যতম ক্ষতি বা কষ্ট বরদাশত 
করতে পারে না তখন তাদের কাছ থেকে কোন বড় রকমের ত্যাগ ও কুরবানীর আশা 
কোনক্রমেই করা যেতে পারে না! তাদের কাছে যদি প্রাণদান বা ঘর বাড়ি পরিত্যাগ করার 
দাবী করা হয় তাহলে তারা সংগে সংগেই সটকে পড়বে এবং ঈমান ও আনুগত্যের 
পরিবর্তে কুফরী ও নাফরমানির পথ অবলধ্ন করবো 
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যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে 
আল্লাহ্‌ পুরকুত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য খেকে ।৯৯ 
মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার 
সংগী।১০০ আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুথহ এবং যথার্থ সত্য 
জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথে্ 


৯৭. অর্থাৎ যদি এরা সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধার পথ পরিহার করে নিষ্ঠা ও একাগ্ততার 
সাথে রসূলের আনুগত্যের পথে এগিয়ে চল্গতো এবং কোন অবস্থায় দোদুল্যমান না হতো, 
তাহলে এদের জীবন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মুক্ত হতো। এদের চিন্তা-ভাবনা, 
মীতি-নৈতিকতা, লেনদেন সবকিছুই একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারতো। একটি সত্য-সরল রাজপথে দৃঢ়তা ও র সাথে এগিয়ে চলার 


ফলে যে সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় তা তারা অর্জন করতে সক্ষম হতো। যে ব্যক্তি দ্বিধা 
ও দোদুল্যমান অবস্থার শিকার হয়, কখনো এ পথে কখনো ওপথে চলে এবং কোন 
একটি পথের নির্তুলতা সম্পর্কে তার মনে আস্থারভাব জাগে না, তার সারাটা জীবন কাটে 
কচু পাতায় রাখা পানির মতো অবস্থায় এবং তার সারা জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। 


৯৮, অর্থাৎ যখন তারা সংশয় পরিহার করে ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে 
রসূলের আনুগত্য করার ফায়সালা করে তখন আল্লাহর অনুগহে তাদের সামনে প্রচেষ্টা ও 
সং্ামের সরল-সোজা পথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন নিজেদের শক্তি ও মেহনত যে পথে 
ব্যবহার করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আসল মনযিলে মাকসৃদের দিকে এগিয়ে যাবে সে 
পথটি তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। 


৯৯. সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে 
সততা ও সতপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার-আচরণ ও লেনদেনে সে 
হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল সোজা পথ অবলব্বন করে। সে সবসময় সাচ্চা দিলে হক ও 
ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরদদ্ধে সে পর্বত 
সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে 
এমনই পবিত্র ও নিষ্লৃষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্ীয়, বন্ধ-শক্র, 
আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও 
সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না। 
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১০ রুকু" 
হে. ঈমানদারগণ । মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো।১০১ তারপর 


সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক 
সাথে। হা; তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে গড়িমসি 
করে।১০২ যদি তোমাদের ওপর কোন মুসিবত এসে পড়ে তাহলে সে বলে আলাহ 
আমার প্রতি বড়ই অনুথহ করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি। আর যদি আল্লাহর 
পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুথহ করা হয়, তাহলে সে বলে-_এবং এমনভাবে, 
বলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন প্রীতির সম্পর্ক ছিলই না, _ হায়! যদি" 
আমিও তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম। (এই ধরনের 
লোকদের জানা উচিত) আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের 
বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়।১০৩ তারপর. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে 

এবং মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপূরকার দান করবো।, 


শহীদ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে সাক্ষী। শহীদ বলতে এমন.ব্যক্তি বুঝায় যে নিজের 
জীবনের সমগ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর 
পথে লড়াই করে প্রাণ উত্সর্গকারীকেও এ কারণেই শহীদ বলা হয় যে, সে প্রাণ উৎসর্গ 
করে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে যে জিনিসের ওপর ঈমান এনেছিল তাকে যথার্থই 
সাচ্চা দিলে সত্য মনে করতো এবং তা তার কাছে এত বেশী প্রিয় ছিল যে, তার জন্য 
8898:38৮51985888831781583285858555588851 
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কুল 
লড়বে না, যারা দুবলিতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছেঃ তারা ফরিয়াদ করছে, হে 
আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা 
জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী 
তৈরী করে দাও।১০৪ যারা ঈমানের পথ অবলহন করেছে তারা আল্লাহর পথে 
লড়াই করে। আর যারা কৃফরীর পথ অবলহ্ন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের 
নয: ফুডের পরার বহরে দার গাড়ে তন বিডি হেত তুা। 
শয়তানের কৌশল আসলে নিতান্তই দুর্বল1১০৬ 


ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতই নির্ভরযোগ্য হয় যে, তারা কোন বিষয়ে সাক্ষ 
দিলে তাকে নি্িধায় সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। 


সালেহ বা সৎকর্ষশীল বলতে 'এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, 
আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে এবং এই সংগে নিজের জীকনে সৎ ও সুনীতি অবলহ্বন করে? 


১০০, অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের সঞ্চা লাভ করে এবং আখেরাতেও 
এদের সাথী হয় তারা বড়ই. সৌভাগ্যবান। অবশ্যি কোন ব্যক্তির অনুভূতি মরে গেলে ভিন্ন 
কথা, নয়তো অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা আসলে একটি 
ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আখেরাতে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হবে 
সেই একই পরিণামের তাগী হয়ে আখেরাতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা 
বিহীন। তাই তো আল্লাহর নেক্কার বান্দারা হামেশা এই আকাংখা পোষণ করে যে, 
তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও যেন তাদেরই 
সাথে থাকে। 
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১০১, উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাধিল হয়েছিল যখন ওহোদ যুদ্ধের 
সুই পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ 
.আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান 
ধরনের দুঃসংবাদ আসতো । উমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। উমুক গোত্র শত্রুতা শুরু করে 
দিয়েছে। উমুক জায়গায় আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে 
বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে 
ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। 
এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় সেজন্য 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংঘ্বাম 
পরিচালনার প্রয়োজন ছিল। 


১০২. এর 'এক অর্থ এও হতে পারে যে, নিজে তো গড়িমসি করেই এমন কি 
অন্যদেরকেও হিম্মতহারা করে দেয়, তাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ 
বারা হানার ইরান রর এতে রাড হাহা ারনিনিহৈ চুদার হানি? 
বসে থাকে। 


১০৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই .করা দুনিয়ার লাত ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী 
লোকদের কাজ নয়। এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্ট 
অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং 
নিজেদের পার্থিব প্রাচ্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সঙ্ভাবনা ও সব ধরনের পার্থিব, স্বার্থ একমাত্র 
আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদের রব যেন 
টি দি নিবি ত নানা রি 
গেলেও আখেরাতেও যেন বিফলে না যায়! 


১০৪. এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইর্নিত করা হয়েছে, 
যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের 
হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা 
করার ক্ষমতাও ছিল না৷ এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল? কেউ এসে 
তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও 
প্রত্যাশা। 


১০৫. এটি আল্লাহ্‌র একটি ছ্যর্থহীন ফায়সালা। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর 
দীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ঈমানদারদের কাজ। যথার্থ ও সত্যিকার 
মু'মিন এই কাজ থেকে কখনো বিরত থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী 
ও আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের পথে লড়াই করা হচ্ছে. 
কাফেরদের কাজ। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না। 


১০৬, অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শয়তান ও তার সাথীরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে 
আসে এবং জবরদস্ত কৌশল অবলব্বন করে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ও কৌশল দেখে 
ঈমানদারদের ভীত হওয়া উচিত নয় অবশ্যি তাদের সকল প্রস্তুতি ও কৌশল্‌ ব্যর্থতায় 

1১৬০৫ 
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১১ রক 
গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন তাদেরকে বৃদ্ধের 
হকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবহাা এই দাড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন 
ভয় করছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী।১০৭ তারা 
বলছে £ হে জামাদের রব! আমাদের জন্য এই যৃদ্ধের হকুষনামা কেন লিখে দিলে? 
আমাদের আরো কিছু সযয় অবকাশ দিলে লা কেন? তাদেরকে বলো £ দুনিয়ার 
জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্ম 
আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের ওপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে 
না।১০৮ 

১০৭. এই আয়াতটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজন্ব পরিসরে 
যথার্থ ও নির্ভুল £ 

এর একটি অর্থ হচ্ছে, প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে 
. পড়েছিল। বারবার বলতো £ আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো 
হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে! গালি গালাজ করা হচ্ছে। আমরা আর কতদিন সবর করবো? 
আমাদের মোকাবিলা করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর 
করো এবং নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। তখন এই 
সবর ও সহিষ্লুতা অবলম্বন করার হুকুম পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হতো। 
কিন্তু এখন লড়াই করার হুকুম দেবার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল 
শক্রদের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপদ দেখে আতধকিত হয়ে পড়ছিল! 


দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যতদিন নামায, রোযা এবং এই ধরনের নির্বনঝাট ও ঝুঁকিহীন 
কাজের হুকুম ছিল এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দান করার প্রশ্ন সামনে আসেনি ততদিন এরা খাঁটি 
দীনদার ও ঈমানদার ছিল। কিন্তু এখন সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই 
এরা তীত ও আতর্কিত হয়ে পড়ছে। 
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আর মৃত্য, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, 
তোমরা কোন মজবুত প্রাসাদে অবসান করলেও । 

যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে 
হয়েছে। আর কোন ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে 1১০৯ বলে 
দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোন কথাই তারা 
বোঝে না। 

হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ 
তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপাজর্ন ও কাজের বদৌলতেই আসে! 
হে মুহাশ্গাদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং 
এর ওপর আল্লাহ্‌র সাক্ষ যথেষ্ট । 

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, প্রথমে তো লুটপাট করার ও নিজের স্বার্োদ্ধারের লড়াই 
চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবারি সবসময় কোযমুক্ত থাকতো এবং রাতদিন 
যুদ্ধ-বিগ্রহই ছিল তাদের কাজ। সে সময় তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য 
নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নফসের সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন 
আল্লাহর জন্য তলোয়ার ওঠাবার হুকুম দেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা স্বার্থোদ্ধারের 
লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিংহ ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা হয়ে গেছে বুজদিল 
কাপুরুষ। নফস ও শয়তানের বিরদদ্ধে লড়াই করার জন্য যে হাতে ইতিপূর্বে তরবারি 
ঝলসে উঠছিল, আল্লাহর পথে তরবারি চালাবার প্রশ্নে সে হাত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। 

এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন ধরনের লোকদের আচরণের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এখানে 
আয়াতের মধ্যে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা একই সাথে এই 
তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম। 


পারা ৪৫ 
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যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে 
ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে 
পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।১১০ 

তারা মুখে বলে, আমরা অনুগত ফরমাবরদার। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে 
বের হয়ে যায় তখন তাদের একটি দল রাত্রে সমবেত হয়ে তোমার কথার বিরদ্ধে 
পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানকথা লিখে রাখছেন। তুমি. তাদের 


পরোয়া করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । 
তারা কি কুরআন সম্পকে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো পক্ষ থেকে হতো, ভারতে তরী, এডি যো বছ লীর্নামহ দন্ত ধুতে 
পেতো 1১১১ 


সপন স্কুল 
পরিশ্রম করতে থাকবে তখন আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন 
সম্ভাবনাই নেই। 

১০৯. অর্থাৎ যখন বিজয় ও সাফল্য আসে তখন তাকে আল্লাহর অনুগ্হ গণ্য করে 
থাকো এবং একথা ভূলে যাও যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমেই এই অনুগ্হ করেছেন। 
কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ও ভূলের জন্য কোথাও পরাজয় বরণ করে থাকলে এবং সামনে 
এগিয়ে যাওয়া পা পিছিয়ে আসতে থাকনে তখন নবীর ঘাড়ে, সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে 
নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাও। 

১১০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী। তাদের কাজের জন্য 
তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তোমাকে কেবল এতটুকু কাজের দায়িত্ব দেয়া 
হয়েছে যে, ভূমি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানসমূহ তাদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। এ কাজটি 
ভুমি সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছো। এখন তাদের হাত ধরে জবরদস্তি সত্য-সরল পথে 
পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। তোমার মাধ্যমে যে হিদায়াত পৌয়ছানো হচ্ছে তারা 
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তারা যখনই কোন সন্তোষজনক বা ভীতিপরদ খবর শুনতে পায় তখনই তা 
চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামায়াতের 
দায়িতুশীল লোকদের নিবট পোছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত 
হয়, 89486৮921৮৮ 


এহণ করতে পারে।১১২ তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুথহ ও রহমত না হতো 
তাহলে (তোমাদের এমন সব দূবলিতা ছিল যে) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা 
সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে । 


কাজেই হে নবী! তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো। তুমি নিজের সত্তা ছাড়া আর 
কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্যি ঈমানদারদেরকে লড়াই করতে উদ্ৃদ্ধ করো। আল্লাহ 
শীঘই কাফেরদের শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে জবরদ্ত 
এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে বেশী কঠোর! 
যদি তার অনুসরণ না করে, তাহলে তার কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে না। 
তারা কেন নাফরমানি করেছিল, গর জবারদিনিরার জনা তোমারে হারও না 
হবে না। 
১১১, মুনাফিক ও দূর্বল ঈমানদার লোকদের যে আচরণ সম্পর্কে ওপরের 
আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তার প্রধান ও আসল কারণ ছিল এই যে, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। তারা 
একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যিই রসূলের ওপর অহী নাধিল হয় এবং 
এই যে হিদায়াতগুলো আসছে, এগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে। তাই তাদের 
মুনাফেকী আচরণের নিন্দা করার পর এখন বদা হচ্ছে, তারা কুরআন সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনাই করে না। কেননা এই গ্রন্থ নিজেই সাক্ষী দিচ্ছে যে, এটি আল্লাহ ছাড়া আর- 
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যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে 
ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপাবিশ করবে, সে তা খেকে অংশ পাবে।১১৩ 
আর জালাহ সব জিনিসের প্রতি নজর বাখেন। 


আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোষাকে সালাম করে তখন তাকে তার 
চাইতে ভালো পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে 1১১৪ আল্লাহ সব 
জিনিসের হিসেব থহণকারী। আল্লাহ তিনিই ধিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! 


তিনি তোমাদের সবাইকে সেই কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যার আসার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চাইতে বেশী সত্য আর কার কথা 
হতে পারে”১৫ 


কারো বাণী হতেই পারে না। কোন মানুষের ক্ষমতা নেই বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতে থাকবে এবং প্রথম থেকে শেষ 
পর্যস্ত তার সমস্ত ভাষণ একটি সুসামজ্জস্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও এক বর্ণের মোতির মালায় 
পরিণত হবে। এর কোন অংশ অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষশীল হবে না। এর মধ্যে মত 
পরিবর্তনের কোথাও কোন নাম নিশানাও পাওয়া যাবে না। ভাষণদাতার বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন মানসিক অবস্থার কোন প্রতিফলনও সেখানে দেখা যাবে না। এই ভাষণের বিভিন্ন 
বিষয়ের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই কখনো উথাপিত হবে না। এই ধরনের 
ভাষণ দেয়া কোন মানুষের জন্য কোন কালেই সম্ভবপর নয়। 


১১২. এ সময় সারা দেশে জরনরী অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই চারদিকে নানান ধরনের 
গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। কখনো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত আশংকার খবর এসে পৌঁছতো। এর 
ফলে হঠাৎ মদীনা ও তার আশেপাশে ভীতি চড়িয়ে পড়তো। কখনো ধূর্ত শত্রু কোন 
যথার্থ বিপদকে গোপন করার জন্য সন্তোষজনক খবর পাঠাতো এবং তা শুনে সাধারণ 
মানুষ নিশ্চিন্ত ও গাফেল হয়ে পড়তো। এই গুজব ছড়াবার ব্যাপারে নিছক হাংগামাবাজ 
লোকেরা বড়ই উত্সাহ বোধ করতো। তাদের কাছে ইসলাম ও জাহেলীয়াতের এই 
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ক্তহ লইউনিরিহিইউউইউইউইইইইউউদ 
কোন. কথা পড়লেই হলো. তারা তাই নিয়ে জায়গায় জায়গায় ফুঁকে দিতে থাকতো । এই 
আয়াতে এই ধরনের লোকদেরকে তিরক্কার করা হয়েছে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক 
করে দিয়ে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার এবং কোন কিছু শুনলে তা সংগে সংগেই 
দায়িত্বশীলদের কানে গৌছিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ নীরবতা অবল্ষনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


১১৩. অর্থাৎ এটা যার যেমন পছন্দ এবং যার যেমন ভাগ্য । কেউ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা 
চালাবার এবং সত্যের শির উঁচু রাখার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে__এর পুরস্কারও 
সে পায়। আবার কেউ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার, তাদেরকে নিবীর্য ও সাহসহীন করার 
এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার জন্য 
নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে__এর শাস্তিও সে পায়। 


১১৪. সে সময় মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর 
সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে অবস্থা যেমন দাঁড়ায় অর্থাৎ কোথাও মুসলমানরা যেন অন্যদের 
সাথে অসম্ভবহার না করে, এর আশংকা দেখা দিয়েছিন। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া 
তেমনি সম্মানজনক বা তার চাইতেও বেশী সম্মানজনক ব্যবহার করবে! তদ্রতা ও 
রুটিশীলতার জবাব ভদ্রতা ও রুচিশীলতার মাধ্যমে দাও। বরং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে 
তোমরা অন্যদের চাইতও বেশী ভদ্রতা ও রুটিশীলতার পরিচয় দেবে। দুনিয়াকে ন্যায় ও 
সত্যের সরল পথের দিকে আহবান জানানোর দায়িতৃ কাধে নিয়ে যে আহবায়ক দলটির 
যাত্রা শুরু হয়েছে, তার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি বিকৃত মুখভংগী করা এবং রূঢ় ব্যবহার ও 
তিক্ত বাক্যবাখে তাদেরকে বিদ্ধ করা শোভা পায় না। এতে নফ্স পরিতূন্ত হয় ঠিকই কিন্তু 
যে উদ্দেশ্যে তাদের অভিযাত্রা তা পুরোপুরি নিক্ষল হয়ে যায়। 


১১৫. অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকরা যা কিছু করছে তাতে আল্লাহর কততৃত্ব ও 
সার্বভৌমত্ব কোন পরিবর্তন সূচিত. হয় না। তাঁর এক আল্লাহ এবং নিরংকুশ ও সার্বভৌম 
ক্ষমতা-সম্পন্ন ইলাহ হওয়া এমন একটি বাস্তব সত্য, যাকে উল্টে দেবার ক্ষমতা কারো 
নেই! তারপর একদিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রে সমবেত করে তাদের 
প্রত্যেককে তার কর্মফল দেখিয়ে দেবেন। তাঁর ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে কেউ পালিয়ে 
যেতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহাত্রক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর 
পক্ষ থেকে বিদ্পবাণ নিক্ষেপ করবে এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করে ও তিক্ত বাক্য 
শেদে তাদেরকে বিদ্ধ করে আহত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাবে, আল্লাহর এর কোন প্রয়োজন 
নেই। 

এটা হচ্ছে এই আয়াতটির সাথে শুপরের আয়াতের সম্পর্কের বিষয়। কিন্তু পেছনের 
দু-তিন রুকু" থেকে যে "বর্ণনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে এই আয়াতটিতে তার 
বক্তব্যের সমান্তি ঘটেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায়, দুনিয়ার 
'জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো পথে চলতে পারে এবং যে পথে ইচ্ছে সে তার 
চেষ্টা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিনতু 
সবশেষে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া আর 
লালে সবই নর গুচটা ও কাছের ফল ক্ষ দেখে নেবে 
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১২ রুকু 

তারপর তোমাদের কী হয়েছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত 
পাওয়া যাচ্ছেণ১৬ অথচ যে দুক্কতি তারা উপার্জন করেছে তার বদৌলতে আল্লাহ 
তাদেরকে উন্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।১১৭ তোমরা কি চাও, আল্লাহ যাকে 
হিদায়াত দান করেননি তোমরা তাকে হিদায়াত করবে? অথচ আল্লাহ যাকে পথ 
থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না। 


১১৬. এখানে, এন সব মুনাফিক মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা 
মক্কায় ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু হিজরাত করে দারুল 
| ইসলামে না এসে যথারীতি নিজেদের কাফের গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের 
কাফের গোত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব কাজ করতো তারাও তাদের সাথে 
কমবেশী সেসব কাজে কার্যত অংশ নিতো। তাদের সাথে কোন্‌ ধরনের ব্যবহার করা যায়, 
এ বিষয়টি মুসলমানদের জন্য আসলে অত্যন্ত জটিল ছিল। কেউ কেউ বলছিল, যাই হোক 
না কেন, তারা তো মুসলমান, কালেমা পড়ে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কুরআন 
তেলাওয়াত করে। তাদের সাথে কাফেরদের মতো ব্যবহার কেমন করে করা যেতে পারে? 
এই রুকৃ'তে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন। 


এ প্রসংগে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় কুরআনের কেবল এই 
জায়গায় নয় আরো বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে হিজরাত না করার কারণে মুসলমানদেরকে 
খুনাফিকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে কুরআন মজীদের আসল বক্তব্য অনুধাবন 
করা সম্ভব হবে না। আসলে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা তাইয়েবায় 
হিজরাত করে আসেন এবং যখন আরর দেশে এমন একটি ছোট্ট ভূখণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, 
. যেখানে একজন মুমিন বান্দার জন্য তার দীন ও ঈমানের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর ছিল 
তখন যেখানে, যে এলাকায় ও যেসব গোত্রের মধ্যে ঈমানদারগণ কাফেরদের অ 
ইসলামী জীবন যাপনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল, সেখান থেকে তাদের জন্য হিজরাত 
করার ও মদীনার দারুল ইসলামে চলে আসার সাধারণ হুকুষনামা জারী করে দেয়া 
হয়েছিল। সে সময় যাদের হিজরাত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এজন্য 
হিজরাত করছিল না যে, তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্ীয়-স্বসন ও নিজেদের 
বৈষয়িক স্বার্থ তাদের কাছে ইসলামের তুলনায় বেশী প্রিয় ছিল, তাদের সবাইকে 
মুনাফিক গণ্য করা হয়। আর যারা যথার্থই একেবারে অক্ষম ছিল তাদেরকে 
2৮১৬ (দুর্বল) গণ্য করা হয়। যেমন পরবর্তী ১৪ রুক্‌ণতে বলা হয়েছে। 
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তারা তো এটাই চায়, তারা নিজেরা যেমন কাফের হয়েছে তেমনি তোমরাও 
কাফের হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য 
থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধরূপে হণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে 
হিজরাত করে আসে। আর যদি তারা (হিজরাত থেকে) বিরত থাকে, তাহলে 
তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো১১৮ এবং তাদের মধ্য থেকে 
কাউকেও নিজেদের বন্ধ ও সাহাধ্যকারী হিসেবে এহণ করো না। 


এখন একথা সুস্পষ্ট যে, দারুল কুফরে অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে নিছক 
হিজরাত না করার কারণে মুনাফিক কেবলমাত্র তখনি বলা যেতে পারে যখন দারুল 
ইসলামের পক্ষ থেকে এ ধরনের মুসলমানদেরকে সেখানে বসবাস করার আহবান 
জানানো হবে অথবা কমপক্ষে তাদের জন্য দারুল ইসলামের দরজা উন্মুক্ত থাকবে! এ 
প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে না আবার অন্য দিকে সামর্থ থাকা সত্তেও হিজরাতও করবে না 
তারা সবাই মুনাফিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে যদি আমন্ত্রণই না 
জানানো হয় এবং মুহাজিরদের জন্য তাদের দরজা যদি উন্মক্তই না থাকে, তাহলে এ 
অবস্থায় শুধুমাত্র হিজরাত না করলে কোন মুসলমান মুনাফিক হয়ে যাবে না। বরং এ 
অবস্থায় যখন সে কোন মুনাফিক সুলভ কাজ করবে কেবলমাত্র তখনই মুনাফিক গণ্য 
হবে। 


১১৭. অর্থাৎ যে দ্বিমুখী নীতি, সুবিধাবাদিতা এবং আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে 
আবার সেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিক থেকে তারা এসেছিল। তারা কুফরী থেকে বের 
হয়ে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই এলাকায় এসে অবস্থান করার 
এবং একমুখী ও একাগ্র হবার প্রয়োজন ছিল, ঈমান ও ইসলামের স্বার্থের সাথে 
সংঘর্ষশীল প্রতিটি স্বার্থ পরিহার করার প্রয়োজন ছিল এবং আখেরাতের ওপর এমন দৃঢ় 
বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল যার ভিত্তিতে মানুষ নিশ্চিন্তে নিজের দুনিয়ার স্বার্থ পরিহার করতে 
পারে। কিন্তু তা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছিল পেছন 
ফিরে 'আবার সেদিকেই চলে গেছে। কাজেই এখন তাদের ব্যাপারে মতবিরোধ করার আর 
কোন অবকাশই নেই। 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 
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অবশ্যি সেই সব মুনাফিক এই নিদের্শের আওতাভুক্ত নয়, যারা এমন কোন জাতির 
সাথে ঘিলিত হয়, যাদের সাথে তোমর। চুক্তিবদ্ধ।১১৯ এভাবে সেই সব মুনাফিকও 
এর আওতাভুক্ত নয়, যারা তোমাদের কাছে জাসে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে 
অনুৎ্সাহিত, না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে! 
আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করতো। কাজেই তারা যদি তোযাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং 
যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে আর তোমাদের দিকে সন্ধি ও সত্যতার হাত বাড়িয়ে দেয়, 
তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার কোন পথ রাখেনলি। 
তোমরা আর এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ 
থাকতে এবং নিজেদের জাতি থেকেও! কিন্তু যখনই ফিতনার স্যোগ পাবে তারা 
তার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়বে। এই ধরনের লোকেরা যদি. তোমাদের সাথে মোকাবিলা 
করা থেকে বিরত না থাকে, তোমাদের কাছে সন্ধি ও শাততির আবেদন পেশ লা 
করে এবং নিজেদের হাত টেনে না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো 
এবং হত্যা করো। তাদের ওপর হাত উঠাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট 
অধিকার দান করলাম। 
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পদ্ধতি ।১২৫ আর আল্লাহ সবর্জ ও জ্ঞানময় । 


১৮ সুলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান 
সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপে 
কার্যত অংশগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে। 

১১৯, এখানে আওতাভুক্ত না করার যে নির্দেশটি জারী করা হয়েছে তার সম্পর্ক 
“তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না" 
বাক্যটির সাথে নয় । বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে “তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা 
করো” বাক্যটির সাথে । এর অর্থ হচ্ছে, যেসব মুনাফিককে হত্যা করা ওয়াজিব, তারা 
ডিন সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি 
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রয়েছে, ভাহনে সেই রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের গশ্া্ধান করা যাবে না। জার 
দারুল ইসলামের কোন মুসলমান কোন নিরপেক্ষ দেশের এলাকায় যদি এমন কোন 
মুনাফিককে পায় যাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তাকে হত্যাও করে ফেলে, তাহলে 
এটাও কোনক্রমে বৈধ হবে না। এখানে আসলে মুনাফিকের রক্তের প্রতি নয় বরং চুক্তির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনই লক্ষ। 


১২০. ওপরে যেসব মনাফিক মুসলমানদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে 
এখানে তাদের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে এমন মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে যারা 
দারুল ইসলামের অধিবাসী অথবা দারুল হারব বা দারুল কুফরে অবস্থান করলেও ইসলাম 
ও মুসলমানদের শত্রুদের তৎপরতায় তাদের অংশগহণের কোন প্রমাণ নেই। সে সময় 
এমন বহু লোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের যথার্থ অক্ষমতার কারণে 
ইসলামের শক্রু গোত্রদের মধ্যে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটে যেতো, 
মুসলমানরা কোন ইসলাম দুশমন গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং সেখানে তাদের 
অজ্ঞতাবশত তাদের. হাতে কোন মুসলমান মারা যেতো। তাই মহান জাল্লাহ এখানে 
ভুলবশত মুসলমানের হাতে কোন মুসলমানের নিহত হবার বিষয় সর্্পকিত বিধান 
বর্ণনা করেছেন। ঃ 


১২১. যেহেতৃ নিহত ব্যক্তি একজন মু'মিন, তাই একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে 
দেয়াই তাকে হত্যা করার কাফ্ফারা গণ্য করা হয়েছে। 


১২৩. এই আয়াতটির বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেয়া হলো £ 
এক $ নিহত ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের অধিবাসী হয় তাহলে তার হত্যাকারীকে 
রক্তমুল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহমাফীর জন্য একজন 
গোলামকেও মুক্ত করে দিতে হবে। 

দুই £ যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয় তাহলে হত্যাকারী কেবলমাত্র 
গোলাম মুক্ত করে দেবে। তাকে কোন রক্তমূল্য দিতে হবে না। 
রাষ্ট্র চুক্তি রয়েছে, তাহলে হত্যাকারী একজন গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং এ 
ছাড়াও রক্তমূল্যও দান করেবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ তাই হবে, যা সে 
কব তির একদন অমুসণিম অধিবাসীকে হত্যা করণে চুক্তি জনুযাযী দিতে হয। 
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আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার শান্তি হচ্ছে জাহানাম। 
সেখানে সে চিরকাল থাকবে । তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ 
তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। 


হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন 
বন্ধ ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যয়ে তোমাদের 
দিকে এগিয়ে আসে তাকে সংগে সংগেই বলে দিয়ো না যে, তুষি মৃমিন নও ১২৬ 
যদি তোমরা বৈষয়িক স্বার্থলাভ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য 
অনেক গণীষাতের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় 
ছিলে? তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুথহ করেছেন।১২৭ কাজেই তোমরা 
অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ হণ করো। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পকে আল্লাহ 
অবহিত! . 


১২৪. অর্থাৎ একাদিক্রমে রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে ফাঁক যাবে না। যদি কোন 
ব্যক্তি শরঈ ওযর ছাড়াই মাঝখানে একটি রোযাও ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে আবার নতুন 
করে রোযা শুরু করতে হবে। 


১২৫. অর্থাৎ এটা "জরিমানা" নয় বরং প্তাওবা” ও "কাফ্ফারা'। জরিমানার লজ্জা, 
অনুতাপ ও আত্মসংশোধনের কোন অন্তরনিহিত প্রাণশক্তি কার্যকর থাকে না। বরং 
সাধারণত অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বাধ্য হয়েই জরিমানা আদায় করতে হয় এবং এরপরও 
ধূমায়িত অসন্তোষ ও তিক্ততার মনোভাব থেকেই যায়। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ চান, 
বান্দা এবাদাত-বন্দেগী, সৎকাজ ও অধিকার আদায় করার মাধ্যমে নিজের মন-মানসের 
পর থকে নিমের ছল পার রে লব ল 
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আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। এতাবে সে কেবল এই গোনাহের ক্ষমা লাভ করবে না বরং 
এই সংগে ভবিষ্যতের জন্য সে এই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকেও নিজেকে 
সংরক্ষিত রাখতে পারবে। 'কাফ্ফারার শান্দিক অর্থ হচ্ছে, *গোপনকারী বস্তু।” কোন 
সৎকাজকে গোনাহের কাফ্ফারা গণ্য করার অর্থ হচ্ছে এই যে, এই নেকীটি & 
গোনাহের ওপর ছেয়ে যায় এবং তাকে ঢেকে ফেলে। যেমন কোন দেয়ালের গায়ে দাগ 
লেগে গেলে চুনকাম করে দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। 


১২৬. ইসলামের প্রারভিক যুগে 'আসৃসালামু আলাইকুম” বাক্যটি মুসলমানদের জন্য 
এতিহ্য ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে এ 
বাক্যটি ব্যবহার করতো এই অর্থে, "আমিও তোমার দলভুক্ত, তোমার বন্ধু ও 
শুভাকাংখী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই 
তুমি আমার সাথে শত্রুতা করো না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শত্রুতা ও 
ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।” সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দ (2899০70) 
হিসেবে একটি শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং রাতে এক সেনাবাহিনীর লোক অন্য 
সেনাবাহিনীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এই শব্দ ব্যবহার করে যাতে সে শক্র 
সেনাবাহিনীর লোক নয় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সালাম শব্দটিকেও 
মুসলমানদের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই 
সময় এই সাংকেতিক শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশী ছিল এজন্য যে, সে সময় 
আরবের নওমুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে 
কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন 
মুসলমানকে চিনে নেয়া খুব কঠিন ছিল! 

কিনতু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াতো আরো জটিল। মুসলমানরা. যখন কোন 
শত্রদলের ওপর আক্রমণ করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তরবারির নীচে 
এসে যেতো তখন আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের 


করেছে। এজন্য অনেক সময় তারা এ ধরনের লোককে হত্যা করে বসতো এবং তার 
মালমাত্তা গণীমাত হিসেবে লুট করে নিতো। নবী সন্পাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই 
ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও শাসন করেছেন। কিন্তু তবুও 
এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মজীদে এই সমস্যার 
সমাধান পেশ করেছেন। 


এখানে এই আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করছে 
তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হালকাভাবে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই যে, 
সে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে 
পারে। প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার 
ফলে যদি একজন কাফেরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে 
হত্যা করার পরে তোমাদের হাতে একজন নিরপরাধ মুমিনের মারা পড়ারও সম্ভাবনা 


পারা 8৫. 
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যেসব মুসলমান কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে জার যারা 
ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের উভয়ের মযাঁদা সমান নয়। যারা 
মযার্দা আল্লাহ বৃলন্দ করেছেন। যদিও সবার জন্য আল্লাহ কল্যাণ ও নেকীর ওয়াদা 
তুলনায় অনেক বেশী।১২৮ তাদের জন্য জাল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মযাদা, 
মাগফেরাত ও রহমত। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময় । 


থাকে। কাজেই ভুলবশত একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভুলবশত একজন মু*মিনকে 
হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো। 


১২৭. অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিন যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর 
মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। জুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন 
রাখতে । ঈমানের মৌখিক অংগীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল 
না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধে ভোগ করছো। 
তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাত 
করেছো। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল 
ব্যবহার ও সুবিধাদানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে 
তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না। 


১২৮. জিহাদের নির্দেশ জারী করার পর যারা টালবাহানা করে বসে থাকে অথবা 
জিহাদের জন্য সাধারণভাবে ঘোষণা দেবার এবং জিহাদ করা 'ফরযে আইন" হয়ে যাবার 
পরও যারা লড়াই করতে গড়িমসি করে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এমন সব 
89১৮০31555885898889596855825 
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5৪ রুকু 
যারা নিজেদের ওপর জুলুম করছিল, ২৯ ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার 
সময় জিজ্ঞেস করলো £ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জবাব দিল, আমরা 
পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো £ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত 


ছিল না? তোমরা কি সেখানে হিজরাত করে অন্যস্থানে যেতে পারতে না? ৩০ 
জাহারাম এসব লোকের আবাস হিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই 
খারাপ জায়গা। তবে যেসব পুরত্ষ, নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের 
হবার কোন পথ-উপায় খুঁজে পায় না, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করম্ণাময়। 


ময়দানে যাবার পরিবর্তে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথম দু'টি অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে 
যুদ্ধের ময়দানে যেতে বিরত থাকলে একজন মুসলমান কেবল মুনাফিকই হতে পারে এবং 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কল্যাণ ও নেকীর কোন ওয়াদা নেই। তবে যদি সে কোন 
যথার্থ অক্ষমতার শিকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা | বিপরীত পক্ষে শেযোক্ত 
অবস্থায় ইসলামী জামায়াতের সমগ্র সমরশক্তির প্রয়োজন হয় না | বরৎ তার একটি 
অংশের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যদি ইমামের পক্ষ থেকে এই 'মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় 
যে, উমুক অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করতে চায় তারা যেন নিজেদের নাম পেশ করে 
দেয়__ইমামের এই আহবানে যারা সাড়া দেবে তারা অন্যান্য কল্যাণকর কাজে যারা ব্যস্ত 
থাকবে তাদের তুলনায় অবশ্যি উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। 


১২৯. এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও 
কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ও অক্ষমতা ছাড়াই এখনো পর্যন্ত নিজেদের কাফের গোত্রের 
সাথে অবস্থান করছিল। তারা আধা মুমলমানের ও আধা কাফেরের জীবন যাপন করেই 
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যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরাত করবে, সে পৃথিবীতে আশ্রয়লাভের জন্য অনেক 
জায়গা এবং সময় অতিবাহিত করার জন্য বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি 
নিজের গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসলের দিকে হিজরাত করার জন্য বের হবে তারপর 
পথেই তার মৃত্যু হবে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।১ ৩১ 


সন্তুষ্ট ছিল। অথচ ইতিমধ্যে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে 
হিজরাত করে নিজেদের দীন ও আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামী জীবন যাপন করা 
তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। এটিই ছিল নিজেদের ওপর তাদের জুলুম । কেননা 
ূ্ণাং ইসলামী জীবন যাপনের মোকাবিলায় এই আধা কুফরী ও আধা ইসলামী জীবনে 
যে জিনিসটি তাদেরকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করে তুলেছিল সেটি যথার্থই কোন অক্ষমতা ছিল 
না। বরং সেটি ছিল নিছক আত্ুবিলাসিতা এবং নিজেদের পরিবার, সহায়-সম্পত্তি, 
অর্থ-সম্পদ ও পার্থিব স্বার্থভ্রীতি। নিজেদের দীনের ওপর তারা এগুলোকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য ১১৬ টাকা দেখুন।) 


১৩০. অর্থাৎ যদি কোন স্থানে আল্লাহদ্রোহীদের প্রতিপত্তি থেকে থাকে এবং সেখানে 
আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের বিধান কার্ধকর করা সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে 
অবস্থান করতেই হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা ছিল? সেই স্থান ত্যাগ করে তারা এমন 
কোন ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হলো না কেন যেখানে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন মেনে চলা 
সম্ভবপর হতো? 

১৩১. এখানে একথা বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনেছে তার 
জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল মাত্র দু'টি অবস্থায় বৈধ হতে 
পারে। এক, সে ইসলামকে সে দেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী 
জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সশ্রম চালাতে থাকবে যেমন আধিয়া 
আলাইহিমুস সালাম ও তার প্রাথমিক অনুসারী বৃন্দ চালিয়ে এসেছেন। দুই, সে আসলে 
সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ পায়নি, তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসমুষ্ট 
সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করবে। এই দু'টি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় 
দারুল কুফরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গোনাহের শামিল। আর এই গোনাহের সপক্ষে 
এই ধরনের কোন ওজর পেশ করা যে, এই দুনিয়ায় আমরা হিজরাত করে গিয়ে অবস্থান 
করতে পারি এমন কোন দারুল ইসলাম পাইনি আসলে মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও- 
শান দর বণ বিবেচিত বেলা কোপ 
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আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে কোন 
ক্ষতি নেই/১৩২ (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা 
তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।১৩৩ কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্র্তা করার জন্য 
উঠে পড়ে লেগেছে। 


তাহলে কি আল্লাহর এই ব্যাপক বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জংগলও 
ছিল না যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধপান করে জীবনধারণ 
করতে পারতো এবং কুফরী জীবনবিধানের আনুগত্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো? 


"লা হিজরাতা বা+দাল ফাত্হে”__মক্কা বিজয়ের পর এখন আর কোন হিজরাত 
নেই-_এ হাদীসটি থেকে অনেকে ভূল ধারণা নিয়েছেন। অথচ এ হাদীসটি কোন চিরন্তন 
হুকুম নয়। বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আরবদেরকে একথা বলা 
হয়েছিল। যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা দারুল হারব ও দারুল কৃফরের অন্তরভূক্ত 
ছিল এবং কেবলমাত্র মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে ইসলামের বিধান জারী হচ্ছিল, 
ততদিন মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে হুকৃম দেয়া হয়েছিল যে, চত্তুদিক থেকে এসে 
তাদের দারুল ইসলামে একত্র হতে হবে। কিন্তু মকা বিজয়ের পর আরবে যখন কুফরী 
শক্তি ভেঙে পড়লো এবং প্রায় সম দেশ ইসলামী ঝাগডার অধীন হলো, তখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। তার এ 
বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য সর্ব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত 
হিজরাত ফরয হবার বিধান বাতিল হয়ে গেছে। 


১৩২. যেসব ওয়াক্তে চার রাকআত নামায ফরয সেসব ওয়াক্তে ফরয নামায দুই 
ব্যাপারে কোন সীমা নিরিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে। 
জামায়াতে পড়ার সুযোগ থাকলে জামায়াতে পড়ে নিতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবে 
একা একা পড়ে নিতে হবে। কিবলার দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব না হলে যে দিকে মুখ 
করে পড়া সম্ভব সেদিকে মুখ করে পড়তে হবে। সাওয়ারীর পিঠে বসে চলন্ত অবস্থায়ও 
পড়া যেতে পারে। রুকৃ* ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় পড়তে হবে। প্রয়োজন 
হলে নামায পড়া অবস্থায় হাঁটতেও পারে। কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। 
এতো সব সহজ ব্যবস্থার পরও যদি অবস্থা এতই বিপজ্জনক হয়, যার. ফলে নামায পড়া 


পারা 8৫ 


তাফহীমূল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 


সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের 
যুদ্ধের সময় হয়েছিল। 


সফরে কি কেবল ফরয পড়া হবে, না সুন্নাতও পড়া হবে__এ ব্যাপারে মতবিরোধ 

আছে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু প্রমাণিত তা হচ্ছে এই যে, 
তিনি সফরে ফজরের সুনাত ও এশার বেতের নিয়মিত পড়তেন কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে 
কেবল ফরয পড়তেন। নিয়মিত সুন্নাত পড়া তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়নি। তবে নফল 
নামাযের যখনই সুযোগ পেতেন পড়ে নিতেন। এমনকি সাওয়ারীর পিঠে বসেও নফল 
নামায পড়তেন। এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) লোকদের সফরে ফজর ছাড়া 
অন্য ওয়াক্তে সুন্নাতগুলো পড়তে মানা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা সুন্নাত ও নফল 
পড়া বা না পড়া উভয়টি জায়েয গণ্য করেছেন এবং ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর তা ছেড়ে 
দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের সর্বজন গৃহীত মতটি হচ্ছে, মুসাফির যখন পথে চলমান 
অবস্থায় থাকে তখন তার সুন্নাত না পড়াই উত্তম আর যখন কোন স্থানে অবস্থান করতে 
থাকে এবং সেখানে নিশিন্ত পরিবেশ বিরাজ করে, সে ক্ষেত্রে সুন্নাত পড়াই উত্তম। 


যে সফরে কসর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোন কোন ইমাম শর্ত আরোপ 
করেছেন যে, তা হতে হবে ফী সাবীলিল্লাহ--আআল্লাহর পথে। যেমন জিহাদ, হজ্জ, উমরাহ, 
ইসলামী জ্ঞান আহরণ ইত্যাদি। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আতা এরি ওপর ফতোয়া 
দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, সফর এমন কোন উদ্দেশ্যে হতে হবে 
যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েষ। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে সফর করা হয় 
তাতে কসরের অনুমতির সুবিধা ভোগ করার অধিকার কারোর নেই। হানাফীদের মতে, 


যে কোন সফরে কসর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সফরের ধরন সম্পর্কে বলা যায়, তা 
নিজেই সওয়াব বা আযাবের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কসরের অনুমতির ওপর তার 
কোন প্রভার পড়ে না। 


কোন কোন ইমাম "কোন ক্ষতি নেই” (0১৯7/5০+515) বাকাটি থেকে এ 
অর্থ নিয়েছেন যে, সফরে কসর করা জরম্রী নয়। বরং সফরে কসরের নিছক অনুমতিই 
দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি চাইলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আবার চাইলে পুরো নামায 
পড়তে পারে। ইমাম শাফেঈ এ মতটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি কসর করাকে উত্তম 
এবং কসর না করাকে উত্তম কাজ ত্যাগ করার অন্তরভুক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদের 
মতে কসর করা ওয়াজিব না হলেও কপর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে 
কসর করা ওয়াজিব। একটি বর্ণনা মতে ইমাম মালিকেরও এই একই মত উদ্ধৃত হয়েছে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা সফরে কসর করেছেন, এটা হাদীস থেকে 
প্রমাণিত কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি সফরে 
কথনো চার রাকাআত ফরয পড়েছেন। ইবনে উমর বলেন £ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর, ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুমের সাথে সফর করেছি। আমি 
কখনো তাদের সফরে কসর না করতে দেখিনি। এরি সমর্থনে ইবনে আরাস এবং আরো 
অসংখ্য সাহাবীর নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত হয়েছে। হ্ধরত উসমান যখন হজ্জের সময় 
মীনায় চার রাকাআত পড়ালেন তখন গণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। হযরত 
উসমান তখন এই জবাব দিয়ে লোকদের নিশ্চিন্ত করলেন £ আমি মক্কায় বিয়ে করেছি 


জী কুন আব নিসা 


আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন 
শহরে পারিবারিক জীবন শুরু করে সে যেন সেই শহরের অধিবাসী। তাই আমি এখানে 
কসর করিনি। এই রেওয়ায়াতগুণোর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা থেকে এমন দু'টি হাদীস 
। উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া উওয়টিই ঠিক। 
| কিনতু এই রেওয়ায়াতগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হবার সাথে সাথে হযরত আয়েশার 
|| (রা) নিজের থেকে প্রমাণিত মতেরও বিরোধী । তবে একথা সত্য যে, সফর ও অ-সফরের 
| মাঝামাঝি একটি অবস্থা রয়েছে। সে অবস্থায় একই অস্থায়ী নিবাসে সুবিধা মতো কখনো 
| কসর করা যেতে পারে আবার কখনো পুরো নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে। সম্ভবত 
হযরত আয়েশা (রা) এই অবস্থাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সফরে কসর করেছেন আবার পুরো নামাযও পড়েছেন। আর কুরানের এই 
"সফরে কসর করলে ক্ষতি নেই” বাক্যটি এ ক্ষেত্রে কোন নতুন কথা নয়। ইতিপূর্বে সূরা 
টী বাকারার ১৯ রুকৃণতেও সাফা ও মারাওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে 'সাঈ' করার নির্দেশও 
এই একই ভাষায় দেয়া হয়েছে অথচ এই 'সাঈ' 'মানাসিকে হজ্জ' অর্থাৎ হচ্জের 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তরভূক্ত এবং ওয়াজিব। আসলে এই উভয় স্থানেই লোকদের মনের. 
একটা আশংকা দূর করাই ছিল এর মূল লক্ষ। সে আশংকাটি ছিপ এই যে, এ ধরনের 
কাজে কোন গোনাহ হবে নাতো বা এতে সওয়াবে কোন কমতি দেখা দেবে না তো! এ 
ধরনের আশংকা দূর করার উদ্দেশ্যেই এ স্থানে এ বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে। 


কি পরিমাণ দূরত্বের সফর হলে তাতে কসর করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে 'যাহেরী 
ফিকাহ,-এর মত হচ্ছে, এর কোন পরিমাণ নেই। কম বা বেশী যে কোন দূরত্বের সফর 
হোক না কেন তাতে কসর করা যেতে পারে। ইমাম মালিকের মতে ৪৮ মাইন বা এক 
| দিন রাতের কম সময়ের সফরে কসর নেই। ইমাম আহমাদও এই একই মত পোষণ 
| করেন। ইবনে আরাসও (রো) এই মত পোষণ করতেন। ইমাম শাফেঈর একটি বিবৃতিতে 
| এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) ১৫ মাইলের সফরে কসর জায়েয মনে 
করেন। "একদিনের সফর কসর করার জন্য যথেষ্ট” হযরত উমরের (রা) এই মত ইমাম 
|| আওযায়ী ও ইমাম যুহ্রী গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ 
নী] দুই দিনের বেশী দূরত্বের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে 
পায়ে হেটে বা উটের পিঠে চড়ে তিন দিন সফর করে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় (অর্থাৎ 
প্রায় ১৮ ফরসঙ্গ বা ৫৪ মাইল) তাতে কসর করা যেতে পারে। ইবনে উমর, ইবনে 
[| মাসউদ ও হযরত উসমান রাদি আল্লাহু আনহুমও এই মত পোষণ করেন। 


| ব্যাপারেও ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদের মতে যেখানে ৪দিন 
অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে সেখানে পুরা নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম, 

| সাফেঈর মতে যেখানে ৪দিনের বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত থাকে সেখানে কসর করা 
জায়েয নয়। ইমাম আওযায়ী ১৩ দিনের ও ইমাম আবু হানীফা ১৫ দিনের অথবা তার 

| চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে পুরা নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। এ 
অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি। আর 

18088888080885 85889583888 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 


ৃ 02425 8616-876151-2505 98 ৮915 
227৮57642 
8 2িনাল রি পাতা ডিপ নিবু হর্ডপাতি নর দা 


পা টিপা টিপা পা ৯০০০6৯ তি পতি ২ & তির পর পা পা ভিপারাা ছিশটিপা এ 


ৃ 25০০0077574: 


রি ৬ /৯ ০টি চিপার্পা নি 852 চির ১ ৫০০5 


7০2 পাপা উপ তি ্ 15 নেতা লু 52 


বে 6162 ০১১ পি িিরি ্ 


আর হে নবী! যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে 
নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াও১৩৪ তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার 
সাথে দাড়িয়ে যাওয়া উচিত১ ৩৫ এবং তারা অন্রশস্তর সংগে নেবে। তারপর তারা 
[| সিজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো নামায 
পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে! আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং 
নিজেদের অন্ত্রশ্র বহন করবে।১৩৬ কারণ কাফেররা সৃযোগের অপেক্ষায় আছে, 
তোমরা নিজেদের অস্ত্রশত্র ও জিনিস পত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই 
তারা তোমাদের ওপর অকম্যাৎ ঝাপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে 
কষ্ট অনুভব করো অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোন ক্ষতি নেই। 
কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য 
লাছ'নাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন ।১ ৩? 
যে, বাধা দূর হলেই সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হবে, তাহলে এমন স্থানে সে অনির্দিষ্ট 
| কালের জন্য কসর করতে থাকবে। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। 
| সাহাবায়ে কেরামদের থেকে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে জানা যায়, 
তাঁরা এ ধরনের অবস্থায় দুই দুই বছর পর্যন্ত অনবরত কসর করেছেন। এরি ওপর কিয়াস 
করে ইমাম আহমাদ ইবনে হাহ্ল কয়েদীকেও তার সমগ্র মেয়াদ ব্যাপী কসর করার 
অনুমতি দিয়েছেন। 
১৩৩. শ্যাহেরী” ও 'থারেজী” ফিকাহর অনুসারীরা এ বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করে 
থাকে তা হচ্ছে, কসর কেবল যুদ্ধাবস্থার জন্য আর শান্তির অবস্থায় যে সফর করা হয় 


পারা 8৫ 
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তাতে কসর করা কুরআন বিরোধী । কিন্তু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রো) এই একই সন্দেহটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়া 
সাল্লামের সামূনে পেশ করলে তিনি এর জবাবে বলেন ৫ 75275 ৮7441 3২ 48575 
১৮৯ 615 অর্থাৎ "এই নামাযে কসর করার অনুমতির্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
একটি পুরস্কার। আল্লাহ তোমাদের এ পুরস্কার দান করেছেন। কাজেই তোমরা এ 
পুরস্কারটি গ্রহণ করো[।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও তয় উভয় অবস্থায়ই 
সফরের নামাযে কসর করেছেন। একথা প্রায় 'মৃতাওয়াতির' বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র 
পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য। ইবনে আরাস রো) সুস্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন £ 


৩ 845 এ] 5০০। ০০০৮১4৮5401 ৮০ ৪9191 
_ ১১৩০৫) ৮1০০৯৮15521 
অর্থাৎ * “নবী সাললাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। সে 


সময় একমাত্র রবুল আলামীন ছাড়া আর কারোর ভয় ছিল না। কিন্তু তিনি নামায দুই রাকআত 
পড়লে ন।»” এজন্য আমি তরজমায় বন্ধনীর মধ্যে "বিশেষ করে” শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছি। 


১৩৪. ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান বিন যিয়াদ এই শব্দাবলী থেকে এ ধারণা 
নিয়েছেন যে, সালাতে খওফ (ভয়ের নামায) কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সযোধন 
করে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে আবার সেই হুকুমটিই তাঁর পরে তার স্থলাভিযিক্তদের 
জন্যও আগের মতই কার্যকর রয়েছে, কুরআন মজীদে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
কাজেই 'সালাতে খওফ*কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট করার 
কোন কারণ নেই। এছাড়াও অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে 
যে, তাঁরা নবী সাল্লার্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও "সালাতে খওফ' পড়েছেন। এ 
প্রশ্নে কোন সাহাবীর মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। 


১৩৫. শত্রর আক্রমণের ভয় আছে কিন্তু কার্যত লড়াই হচ্ছে না, এমন অবস্থায় 
'সালাতে খওফে'র ভেয়ের নামায) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কার্যত যখন লড়াই চলছে 
তেমন অবস্থায় হানাফীদের মতে নামায পিছিয়ে দেয়া হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম 
সুফিয়ান সওরীর মতে রুকৃ* ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় নামায পড়ে নিতে 
হবে। ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযের মধ্যেও কিছুটা যুদ্ধ করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্তের 
নামায পড়েননি। তারপর সুযোগ পেয়েই তরতীব অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামায এক সাথে 
পড়ে নেন। অথচ খন্দকের যুদ্ধের আগেই "সালাতে খওফে'র হুকুম এসে গিয়েছিল। 


১৩৬. অনেকটা যুদ্ধের অবস্থার ওপর "সালাতে খওফ* পড়ার পদ্ধতি নির্ভর করে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ নামায পড়িয়েছেন। 
কাজেই যুদ্ধের অবস্থা বা পরিস্থিতি এ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যেটির অনুমতি দেবে 
তৎকালীন ইসলামী দলের প্রধান সেই পদ্ধতিতেই নামায পড়াবেন। 


পারা £ ৫ 


তাফহীমুল কুরআন সুরা আন্‌ নিসা 


এ দিঠেটি পাও ১225 চা ০55৯ ৪০2 পাপে রর 


৫495612130512192562075919 
৮51 ১03015211585565 08 ০০) 
8০৮15 ০০৯১৫ ২5:10 05-0--16 ০9 


প্রত পা কেটি পা তু পা পাপা পা চিঠি নিলা 
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তারপর ভোমরা নামায দেব করার পর দাড়িবে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় 
আল্লাহকে স্বরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশাভি লাভ করার পর পুরো নামায 
পড়ে নাও। আসলে লামায .নিধারিত সময়ে পড়ার জন্য মুমিনদের ওপর ফরয করা 
হয়েছে। 

এই দলের৩৮ পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি ভোমরা 
যন্ত্রণা ভোগ করে থাকো তাহলে তোমাদের মতো তারাও যন্ত্রণা ভোগ করছে। জার 


তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিস আশা করো, যা তারা আশা করে না।১৩৯ 
আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও বৃদ্ধিমান। . 


এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে ঃ সেনাদলের একটি অংশ ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং 
অন্য অংশটি তখন দুশমনের মোকাবিলা করতে থাকবে। যখন এক রাকআত পুরা হয়ে 
যাবে তখন প্রথম অংশটি সালাম ফিরে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের 
সাথে দ্বিতীয় রাকআতটি পুরা করবে। উনি বাদিহুাডিত গর 
রাকআত নামায হবে। 


বিভীন পর্ডিটি হচ্ছে দৈনদিলের এর জপ হারের রর. পাবলীত পে 
চলে যাবে তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের পেছনে এক রাকআত পড়বে। এরপর 
উভয় অংশই পালাক্রমে এসে নিজেদের বাকি এক রাকআত একা একা পড়ে নেবে। 
এভাবে উভয় অংশের এক রাকআত পড়া হবে ইমামের পিছনে এবং এক রাকআত হবে 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে । 


এর তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে' ঃ রি 
পড়বে এবং তাশাহ্‌হদের পর সালাম ফিরে চলে য়াবে। সেনাদলের দ্বিতীয় অংশ ইমামের 
নাতি বানাতে রর হরে বব ভর জার ক ার্ছাহ রেড রায় 
ফিরবে। এভাবে ইমামের চার ও সেনাদনের দুই রাকআত হবে। [ও 
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১৬ রষ্কৃ 
হে নবী!১৪০ আমি সত্য সহকারে এই কিতাব তোমার প্রতি নাধিল করেছি, 
যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের 
মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষ : 
থেকে বিতকর্কারী হয়ো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করো। আল্লাহ 
বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করল্ণাময়। যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত ও প্রতারণা 
করে,১৪১ ভুমি তাদের সমর্থন করো না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পহন্দ 

করেননা। 


চতুর্থ পদ্ধতিটি হচ্ছে £ সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়বে 
এবং ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে তখন মুকতাদীরা নিজেরাই একা একা 
দ্বিতীয় রাকআত তাশাহহুদ সহ পড়ে সালাম ফিরে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে 
এমন অবস্থায় ইমামের সাথে শামিল হবে যে ইমাম তখনো দ্বিতীয় রাকআতে থাকবেন 
এবং এরা বাকি নামায ইমামের সাথে পড়ার পর এক রাকআত নিলেরা উঠে একা একা 
পড়ে নেবে। এ অবস্থায় ইমামকে দ্বিতীয় রাকআতে দীর্ঘতম কিয়াম করতে হবে। 


ইবনে আবাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত 
করেছেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। 
হানাফীগণ এই দ্বিতীয় পদ্ধটিকে অথাধিকার দিয়েছেন| তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত 
করেছেন হাসান বসরী আবু বাকরাহ থেকে। আর চতুর্থ পদ্ধতিটিকে সামান্য একটু 
মতবিরোধ সহকারে ইমাম শাফেঈ, ও ইমাম মালেক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর উৎস 
হচ্ছে সাহল ইবনে আবী হাস্মার একটি রেওয়ায়াত। 

এগুলো ছাড়া সালাতে খওফের আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ফিকাহর কিতাবগুলোয় 
এগুলোর আলোচনা পাওয়া যাবে। 
১৩৭. অর্থাৎ তোমাদের এই যে সতর্কতার হুকুম দেয়া হচ্ছে এটা নিছক একটা 
পার্থিব কৌশল। নয়তো আসলে জয়-পরাজয় তোমাদের কৌশলের ওপর নির্ভর করে না। 
বরৎ তা নির্ভর করে আল্লাহর ফায়সালার ওপর। তাই এই সতর্কতামূলক কৌশল ও 
পদক্ষেপপগুলো কার্যকর করার সময় তোমাদের একথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, 


তাফহীমুল কুরআন (৯১, সূরা আন্‌ নিসা 


যারা নিজেদের মুখের ফুঁতকারে আল্লাহর আলো নিবিয়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত 
করবেন। 


১৩৮. অর্থাৎ কাফের দল। এ দলটি সে সময় .ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়িয়েছিল। 


১৩৯, অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করছে ঈমানদাররা 
যদি হকের জন্য অন্তত এতটুকু কষ্টও বরদাশত করতে না পারে তাহলে তা হবে সত্যিই 
বিশ্বয়কর। অথচ কাফেরদের সামনে কেবল দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ ছাড়া আর 
কিছুই নেই। বিপরীতপক্ষে ঈমানদাররা আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু পরওয়ারদিগারের সন্তুষ্টি 
নৈকট্য ও তাঁর চিরন্তন পুরষ্কার লাভের আকাংথা পোষণ করে আসছে। 


১৪০. এই রুকু" এবং এর পরবর্তী রুকু'তে একটি গুরুত্পূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করা 
হয়েছে। ব্যাপারটি সেই যুগেই সংঘটিত হয়। ঘটনার নায়ক হচ্ছে আনসারদের যাফর 
গোত্রের তা'মাহ্‌ বা বশীর ইবনে উবাইরিক নামক এক ব্যক্তি। সে এক আনসারির বর্ম 
চুরি করে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু হলে সে চোরাই মালটি এক ইহদীর কাছে রাখে। 
বর্মের মালিক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে এবং 
তা"মাহকে সন্দেহ করে। কিন্তু তা"মাহ, তার ভাই বেরাদাররা এবং বনি যাফরের আরো 
বহু লোক নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে সেই ইহুদীটির বিরদ্ধে অভিযোগ আনে। ইহুদীকে 
জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের নির্দোধিতা প্রকাশ করে কিন্তু তা”মাহ্র পক্ষপাতিরা তার 
সমর্থনে খুব জোরেশোরে এগিয়ে যায়। তারা বলতে থাকে £ এই শয়তান ইহুদী, সেতো 
সত্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করে, তার কথা 
কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? বরং আমাদের কথা মেনে নেয়া উচিত কারণ 
আমরা মুসলমান। এই মোকাদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণীতে প্রভাবিত হয়ে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীটির বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং অভিযোগকারীকে বনী 
উবাইরিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে প্রায় উদাত হয়েছিলেন। 
এমন সময় অহী নাধিল্ন হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করে দেয়া হয়। 


একজন বিচারপতি হিসেবে বাহ্যিক যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে 
মোকদ্দমার মীমাংসা করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন 
গোনাহের কাজ ছিল না। এ ধরনের অবস্থা বিচারপতিদের সামনে জাসেও। অর্থাৎ মিথ্যা 
প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে নিজেদের সপক্ষে রায় নিয়ে নেয়া 
হয়। কিন্তু সে সময় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটি প্রচণ্ড.সংঘাত চলছিল। এমন সময় 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মোকদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণী শুনে সেই 
এবং সমগ্র ইসলামী দল ও ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক শক্তিশালী 
নৈতিক হাতিয়ার পেয়ে যেতো। তারা প্রপাগাণ্ডা করতে থাকতো £ আহা, যাই বলেন না 
কেন, এখানে হক ও ইনসাফের কোন বালাই নেই। এখানেও তো সেই একই দলপ্রীতি ও 
অন্ধ গোত্রপ্রীতি কাজ করছে যার বিরুদ্ধে এরা নিজেরাই প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। 
এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ 
করেন। 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্নিষা 
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এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন করতে পারে কিন্তু আল্লাহর 
কাছ থেকে গোপন করতে, পারে না। তিনি তো তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন 
তারা রাতের অন্ধকারে লৃকিয়ে তিনি যা চান না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। 
আলাহ তাদের সমস্ত কমকাওকে পরিবেইন করে রেখেছেন। হাঁ তোমরা এই 
অপরাধীদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার জীবনেই বিতর্ক করে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন 
আল্লাহর সামনে .তাদের জন্য কে বিতর্ক করবে? সেখানে কে তাদের উকিল হবে? 
যদি কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে এবং 
এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম 
দয়ালু হিসেবেই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে, তার এই পাপ কাজ তার 
নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ সব কথাই জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। 
আর যে ব্যক্তি কোন অন্যায় বা গোনাহর কাজ করে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর 
তার দোব চাপিয়ে দেয়, 52595555048 
বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়! 


এই রুক্ঠতে একদিকে সেসব " মুসলমানদের কঠোরভাবে ভসনা করা হয়েছে যারা 
নিছক অন্ধ গোত্র ও পরিবার প্রীতির কারণে অপরাধীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। 
অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের এই মর্মে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, ন্যায় ও ইনসাফের 
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১৭ রুকু 

হে নবী! তোমার প্রতি যদি আল্লাহর অনুথহ না হতো এবং তার রহমত যদি 
তোমার সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে একটি দলতো 
তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল! অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা 


নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করছিল না এবং তারা তোমার কোন ক্ষাতি 
করতে পারতো না।১৪২ আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাধিল করেছেন, 
95744554858 
তাঁর অনুথহ অনেক বেশী। 


লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ থাকে না। তবে যদি 
কেউ গোপনে সাদৃকা ও দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় অথবা কোন সৎকাজের জন্য 
বা জনগণের পারস্পারিক বিষয়ের সংশোধন ও সংকার সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে 
কিছু বলে, তাহলে-অবশ্য এটি ভালো কথা । আর আল্লাহর সম্ৃঠি অজর্নের জন্য যে 
কেউ এমন পদক্ষেপ থহণ করবে তাকে আমি বিরাট পুরকার দান করবো। 


প্রশ্নে কোন প্রকার অন্ধ বিদ্বেষ ও কওম প্রীতির অবকাশ না থাকাই উচিত। নিজের দলের 
লোকেরা বাতিলের. ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের অযথা সমর্থন' করতে হবে এবং অন্য 
দলের লোকেরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রতি অন্যায় করতে হবে__এ নীতি 
কখনো ন্যায়সংগত হতে পারে না। 


১৪১. যে ব্যক্তি অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আসলে. সবার আগে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সাথে। কারণ মন ও মস্তিফবের শক্তিগুলো তার কাছে 


চা 
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ছি পা 


৩1১০ 


কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতায় কোমর বাধে এবং ঈমানদারদের পথ পরিহার 
করে অন্য পথে চলে, অথচ তার সামনে সত্য-সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, 
তাকে আমি সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে চলে গেছে১৪৩ এবং তাকে জাহারামে 
ঠেলে দেবো, যা নিকৃটতম আবাস। 


আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে সেগুলোকে অযথা ব্যবহার করে তাদেরকে 
বিশ্বাসঘাতকতা করার ক্ষেত্রে তার সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে! আর যে 
দাবিয়ে দেয় যার ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সে তাকে কোন বাধা দিতে পারে না। 
টা 5৮১১9157205 


দেয় তখনই বাইরে সে বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ কাজ করতে শুরু করে। 


১৪২. অর্থাৎ যদি তারা মিথ্যা বিবরণী পেশ করে তোমার মনে ভূল ধারণা 
সক্ষমও হতো এবং নিজেদের পক্ষে প্রকৃত সত্য ও ইনসাফ বিরোধী ফায়সালা করিয়ে 
নিতে পারতো তাহলে তাতে প্রকৃত ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার কোন ক্ষতি হতো না। 
কারণ আল্লাহর কাছে তৃমি নও, তারাই হতো অপরাধী। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে 
নিজের পক্ষে সত্যের বিপরীত ফায়সালা করিয়ে নেয় সে আসলে নিজেকে এই ভুল ধারণার 
শিকার করে যে, এই ধরনের কলা-কৌশল অবনহন করার ফলে সত্য তার পক্ষে এসে 
গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দৃষ্টিতে সত্য যার দিকে মূলত তার দিকেই থেকে যায়। 
এ ক্ষেত্রে প্রতারিত বিচারপতির ফায়সালার কারণে আসল সত্যের ওপর কোন প্রভাব পড়ে 
না। সেরা বাকারার ১৯৭ নহবর টাকা দেখুন) 


১৪৩. ওপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় আল্লাহর অহীর তিস্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন সেই বিশ্বাসঘাতক মুসলমানটির বিরুদ্ধে এবং নির্দোষ ইহদীর পক্ষে 
ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন তখন মুনাফিকটির ওপর জাহেলিয়াতের এমন প্রচণ্ড আক্রমণ 
হলো যার ফলে সে মদীনা ত্যাগ করে মকায় ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের দুশমনদের কাছে চলে গেলো এবং প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করতে 
লাগলো। এ আয়াতে তার এই আচরণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 


০০ বুজি পা ন্‌ পানি পাতি ঈিপর্ণ পা পাঠিত পাও নিপা পা পজ ঢ 
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১৮ রুকৃ? 
আল্লাহ, ৪8 কেবলমাত্র শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয়. 
গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে 
শরীক করে, সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ ধরনের লোকেরা 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে। তারা সেই বিদ্বোহী শয়তানের পুজা 
করে,১৪৫ যাকে. আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন। (তারা 'সেই শয়তানের আনুগত্য 
করছে) যে আল্লাহকে বলেছিল, "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নিদিষ্ট অংশ 


নিয়েই ছাড়বো।১৪৬ 


১৪৪. এই রুক'তে ওপরের প্রসংগের জের টেনে বলা হয়েছে £ নিজের 
জাহেলিয়াতের স্রোতে ভেসে এ ব্যক্তি যে পথে পাড়ি জমিয়েছে সেটি কোন্‌ .ধরনের 
পথ এবং সংলোকদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাদের সাথে সে জোট বেঁধেছে তারা 
কেমন লোক। 


১৪৫. শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা অর্চনা করে না বা তাকে সরাসরি 
আল্লাহর মর্যাদায় অভিসিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মাবুদ বানায় না, একথা 
ঠিক। তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা আশা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের 
হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায়: সেদিকে চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে 
শয়তানের বান্দা এবং শয়তান তার প্রভৃ__এটাইতো শয়তানকে মাবুদ বানাবার একটি 
পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে, নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো 
হুকুম পালন করার নামই 'ইবাদাত।” টিভি হাক হিরানরারাহ 
আসলে তার. ইবাদাত করে। 


১৪৬. অর্থাৎ তাদের সময়, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাদের সন্তান ও 
ধন-সম্পদ থেকে নিজের একটি অংশ নিয়ে নেবো। তাদের এমনভাবে প্ররোচিত করবো 
1858875088484885588888588 


তাফহীমুল কুরআন | সূরা আন্‌ নিসা 
নিতে পাত) পালা পাপা টি পা পা ডে৩অপ্পাণা চিপ 0পা০। পারা ৯ 2ডেপ অপাঠিপার্ণা ৪ 905 পাছে 
9 মনা ভিত 2285 
নিপা ১ ৯০০ ০৬৪৪ 20৮ পাতা 9৫ ৩০ এতুশ পু 
৮৮১:০০৪১০৮৪১৯৭০৩ ৬১৪ 


৮ ১৩ িাছিতি পারা 
উ৫:0222 


আমি তাদেরকে পথত্রট করবো। তাদেরকে আশার হলনায় বিভ্রান্ত করবো । আমি 
তাদেরকে হকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই।১৪৭ আমি 
তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল 
করে ছাড়বেই।১৪৮ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও 
অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পই ক্ষতির সম্ুখীন হয়েছে। 


১৪৭. আরববাসীদের বহতর কুসংক্কারের মধ্যে একটির দিকে এখানে ইশারা করা 
হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উটনী পাঁচটি বা দশটি বাচ্চা প্রসব করার পর তার কান চিরে 
তাকে তারা নিজেদের দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং তাকে কোন কাজে ব্যবহার করা 
হারাম মনে করতো। এভাবে যে উটের -ওরশে দশটি বাচ্চা জন্ম নিতো তাকেও দেবতার 


নামে উৎসর্গ করা হতো। পশুর কান চিরে দেয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করার আলামত 
হিসেবে বিবেচিত হতো। ॥ 

১৪৮. আল্লাহর সৃষ্টি-আকৃতিতে রদবদল করার অর্থ বন্তুর সৃষ্টিকালীন কাঠামো ও 
আকার-আকৃতির পরিবর্তন নয়। এ অর্থ গ্রহণ করলে তো সমগ্র মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি 
শয়তানের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফসল বলে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুতে মানুষের 
হস্তক্ষেপের নামই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কুতি। আসলে এখানে যে রদবদনকে শয়তানী কাজ 
বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে, কোন বস্তুকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি তাকে সেই 
কাজে লাগানো এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে কাজে না লাগানো। অন্যকথায় 
বলা যায়, মানুষ নিজের ও বস্তুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেসব কাজ করে এবং প্রকৃতির প্রকৃত 
উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে যেসব পন্থা অবলব্ন করে তা সবই এই আয়াতের প্রেক্ষিতে 
শয়তানের বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের ফসল। যেমন লূত জাতির কাজ, জন্ম শাসন, 
বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচর্য, নারী-পুরুষের বন্ধাকরণ, পুরুষদেরকে খোজা বানানো, মেয়েদের 
ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে দায়িত্ব সম্পাদন করা থেকে তাদেরকে সরিয়ে 
রাখা এবং সমাজ-সংস্কৃতির এমনসব বিভাগে তাদের টেনে আনা. যেগুলোর জন্য 
পুরুষদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কাজ এবং শয়তানের শাগরিদরা দুনিয়ায় এ ধরনের 
আরো যেসব অসংখ্য কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো। আসলে এই অর্থ প্রকাশ করছে যে, 
তারা বিশ্ব-জাহানের অষ্টার' নির্ধারিত বিধি-বিধান ভূল মনে করে এবং তার মধ্যে সংস্কার 
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সে তাদের কাছে ওয়াদা করে এবং তাদেরকে নানা প্রকার আশা দেয়,১৪৯ কি 
শয়তানের সমত্ত ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়/ এ সব লোকের আবাস 
হচ্ছে জাহানাম। সেখান থেকে নিক্কৃতির কোন পথ তারা পাবে না। আর যারা ঈমান 
আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে জামি এমন সব বাগিচায় প্রবেশ করাবো যার 
নিমদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে 
চিরস্থায়ীভাবে। এটি আলাহর সাচ্চা ওয়াদা। জার আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যবাদী 
জার কে হতে পারে? 


চুড়ান্ত পরিণতি লা তোমাদের আশা-আকাংখার ওপর নির্ভর করছে, না আহলি 
কিতাবদের আশা-আকাংখার ওপর। অসৎকাজ যে করবে সে তার ফল ভোগ 
করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী 
পাবেনা । 


১৪৯, শয়তানের সমস্ত কারবারটাই চলে মৌখিক ওয়াদা ও আশা-ভরসা দেবার 
ভিত্তিতে। সে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক পর্যায়ে যখন মানুষকে কোন ভূল পথে পরিচালনা 
করতে চায়, তার সামনে এক আকাশকুসুম রচনা করে। কাউকে ব্যক্তিগত আনন্দ |] 
উপতোগ এ সাফল্যলাভের আশায় উদ্বেল করে তোলে। কাউকে জাতীয় উন্নতি ও 
অগ্রগতির আশ্বাস দেয়। কাউকে মানবজাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করে। 
কাউকে সত্যের কাছে পৌছে গেছে বলে মানসিক সান্ত্বনা দান করে। কারো মনে এই 
ধারণা বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহ বা আখেরাত বলে কিছুই নেই, মরে যাওয়ার পর সবাইকে 

1 মাটিতে মিশে যেতে হবে। কাউকে আশ্বাস দেয়, আখেরাত বলে যদি কিছু থেকেও থাকে 
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আর যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, সে পুরত্ষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে 
যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জানাতে প্রবেশ করবে এবং 
তাদের এক অণুপরিমাণ অধিকারও হরণ করা হবে না। সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো 
আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে 
দিয়েছে, সৎনীতি অবলহ্বন করেছে এবং একনিষ্ট হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ 
করেছে? সেই ইবরাহীমের পদ্ধতি যাকে আল্লাহ নিজের বন্ধ বানিয়ে নিয়েছিলেন! 
আসমান ও যখীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।১৫০ জার আল্লাহ 
সবকিছুকে পরিবে্ন করে রয়েছেন।১৫১ 

তাহলে উমুক হুজুরের বদৌলতে, উমুকের দোয়ার তোফায়েলে সেখানকার ধর-পাকড় 


থেকে নিফৃতি পাওয়া যাবে। যোটকথা যাকে যে ধরনের আশার ছলনায় ভুলানো যায় 
তাকে সেভাবে লিজের প্রতারণা জালে ফাঁসাবার চেষ্টা করে। 


১৫০, অর্থাৎ আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দেয়া এব্‌ৎ আত্মন্তরিতা ও 
্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত .থাকা প্রকৃত সত্যের সাথে যথার্থ সামঞ্জস্মশীল হবার কারণে || 
সর্বোন্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ যখন পৃথিবী, আকাশ ও এর মধ্যকার যাবতীয় 
বস্তুর মালিক তখন তার জানুগত্য ও বন্দেগী করতে প্রস্তুত হওয়া এবং বিদ্রোহী মনোভাব 
পরিহার করাই হচ্ছে মানুষের জন্য সঠিক পন্থা। 


১৫১. অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর সামনে জানুগত্যের মাথা নত না করে এবং আল্লাহর 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে || 

| নিজেকে রক্ষা করে সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও 
ত চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে আছে। 
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১৯ রুকৃ' 

লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে।১৫২ বলে 
দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোযাদেরকে ফতোয়া দেন এবং একই সাথে সেই 
বিধানও স্বরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোযাদের শুনানো 
হচ্ছে।১৫৩ অর্থাৎ এই এতিম মেয়েদের সম্পক্তি বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা 
আদায় করছো না৫৪ এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা 
লোভের বশবতী হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)1১৫৫ আর যে শিশুরা 
কোন ক্ষমতা রাখে না তাদের সম্পকিতি বিধানসমূহ ।১৫৬ আল্লাহ তোমাদের নিদেশ 
দিচ্ছেন, এতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থেকো এবং যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগ্রোচর থাকবে না। 


১৫২. একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, মেয়েদের ব্যাপারে লোকেরা কি জিজ্ঞেস 
করে। তবে পরে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন স্বতদ্কূর্তভাবে সুস্পষ্ট 
হয়ে যায়। 


১৫৩. এটা আসল প্রশ্নের জওয়াব নয়। তবে লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার 
পূর্বে আল্লাহ এই সুরার শুরুতে বিশেষ করে এতিম মেয়েদের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে 
এতিম শিশুদের ব্যাপারে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে মেনে 
চলার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এতিমদের অধিকারের গুরুত্ব যে 
কত বেশী এ থেকে তা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দুই রুকৃ“তে তাদের অধিকার 
সংরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কাজেই 
এখন সামাজিক প্রসংগের আলোচনা আসতেই লোকদের উথাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার 
পূর্বেই আল্লাহ্‌ নিজেই এতিমদের স্বার্থের প্রশ্ন উাপন করেছেন। 


১৫৪. সেই আয়াতটির দিকে ইর্থণীত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে £ "যদি 
এতিমদের সাথে বেইনসাফী করতে ভয় পাও তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা গছন্দ 
করো... * (সূরা আননিসা, ৩) 
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যখনই১৫+ কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ ' অথবা 
উপেক্ষা প্রদর্শনের আশংকা করে, তারা দু'জনে (কিছু অধিকারের কমবেশীর 
ভিভিতে) যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। যে কোন 
অবস্থায়ই. সন্ধি উভম।১৫৮ মন দ্রুত সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।১৫৯ কিন্তু যাদি 
জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন না।১ ৬০ 
স্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও 
এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পুর্ণ করার জন্য 
এটিই যথেষ্ট যে) এক ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে 
না।১৬১ যদি তোমরা নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় 
করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়! ১৬২ কিন্তু হামী-ী 
যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতার 
সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক 
ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী! 

১৫৫. ০৯৫৯০ 01 ০৪৯৪০৪ এর এ অর্থও হতে পারে 8 *তোমরা তাদেরকে 
বিয়ে করার আগ্রহ পোষণ করো।” আবার এ অর্থও হতে পারে, *তোমরা তাঁদেরকে বিয়ে 
করা পছন্দ কর না।” হযরত আয়েশা রো) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কিছু লোকের 


অভিভাবকত্বে এমন কিছু এতিম মেয়ে ছিল, যাদের কাছে কিছু পৈতৃক ধন-সম্পর্তি ছিল। 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 


পলক 
সাথে সুন্দরী হলে তারা তাদের বিয়ে করতে চাইতো এবং মোহরানা ও খোরপোষ আদায় 
না করেই তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য উভয়টিই ভোগ করতে চাইতো। আর তারা অসুন্দর 
বা কুৎসিত হলে নিজেরা তাদের বিয়ে করতো না এবং অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে 
দিতেও চাইতো না। কারণ অন্য কারো সাথে বিয়ে দিলে এমন কোন শক্ত মালিক পক্ষ 
সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল, যে তাদের থেকে এতিমদের হক বুঝে নেয়ার দাবী করতো। 


১৫৬. এই সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকৃতে এতিমদের অধিকার সম্পর্কে যে সমস্ত 
বিধান বর্ণিত হয়েছে এখানে সেদিকেই ইর্থস্টত করা হয়েছে। 


১৫৭. আসল প্রশ্নের জবাব এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এ জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে 
প্রশ্নটি ভালোভাবে বৃঝে নিতে হবে। জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অসংখ্য বিয়ে করতে 
পারতো। এ ব্যাপারে তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আর এই অসংখ্য স্ত্রীদের জন্য কোন 
অধিকারও সংরক্ষিত ছিল না। সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই 
স্বাধীনতার ওপর দু” ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। এক, স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বাধিক 
চারের মধ্যে সীমিত্র করে দেয়া হয়। দুই, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য 'আদল” (অর্থাৎ 
সবদিক দিয়ে সমান ব্যবহার) এর শর্ত আরোপ করা হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যদি কোন 
ব্যক্তির স্ত্রী বন্ধ্যা হয় বা চিররুণ্না হয় অথবা কোন ক্রমেই তার স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক 
বজায় রাখার যোগ্যুতা না থাকে এবং এ অবস্থায় স্থামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে কি 
উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা, সমান ভালোবাসা পোষণ করা এবং উভয়ের 
সাথে সমান দৈহিক সম্পর্ক রা"" তার জন্য অপরিহার্য গণ্য হবে? আর যদি সে এমনটি না 
করে, তাহলে আদলের শর্ত কি এটাই দাবী করে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে সে 
প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে? এছাড়াও প্রথম স্ত্রী নিজেই যদি বিচ্ছির হতে না চায় তাহলে 
কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে যে স্ত্রী আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে সে 
স্বেচ্ছায় নিজের কিছু অধিকার ত্যাগ করে তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য 
স্বামীকে রাজী করতে পারে? এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি আদলের বিরোধী হবে? 
সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। 


১৫৮, অর্থাৎ তালাক ও বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে যে স্ত্রী তার জীবনের একটি অংশ এক 
স্বামীর সাথে অতিবাহিত করেছে এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও চুক্তির মাধ্যমে বাকি 
জীবনটা তারই সাথে অবস্থান করাটাই উত্তম। 


১৫৯, স্ত্রী যদি নিজের মধ্যে স্বামীর জন্য আকর্ষণহীনতার কারণ অনুভব করতে থাকে 
এবং এরপরও সে স্বামীর কাছ থেকে একজন আকর্ষণীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার প্রত্যাশা করে 
তাহলে এটিই হবে সেই স্ত্রীর মনের সংকীর্ণতা। আর স্বামী যদি এমন কোন স্ত্রীকে 
সীমাতিরিক্তভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তার অধিকার অসহনীয় পর্যায়ে ছিনিয়ে 
নিতে চায়, যে স্ত্রী. স্বামীর মনরাজ্যে সকল প্রকার আকর্ষণ হারিয়ে বসার পরও তার সাথে 
অবস্থান করতে চায়, তাহলে এটি হবে স্বামীর পক্ষ থেকে মনের সংকীর্ণতার পরিচয় 


ৃ ১৬০. এখানে আল্লাহ আবার পুরুষেরই উদার মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এ 
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আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে 
যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আল্লাহকে ভয় 
করে কাজ করার নিদেশ দিয়েছিলাম। তোমরা না মানতে চাও না মানো, কিন্তু 
আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আললাই। তিনি অভাব যুক্ত ও || 
সমস্ত প্রশংসার অধিকারী । হা, আল্লাহ আসমান ও যযীনে যা কিছু আছে সবকিছুর 
মালিক। আর কার্যসম্পাদনের জন্য তিনিই যথে্ট। তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে 
দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে পুর্ণ 
ক্ষমতা রাখেন। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ইহকালের পুরকার চায়, তার জেনে রাখা 
উচিত, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকাল উতয়স্থানের পূরক্কার আছে এবং আল্লাহ 
সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।১ ৬৩ . 

সাথে অনুহপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য পুরুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেননা মেয়েটি 
বছরের পর বছর ধরে তার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। এই সংগে 
আল্লাহকে ভয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা কোন মানুষের ভূল-ক্রটির কারণে তিনি 
তার দিক থেকে যদি নিজের কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তার ভাগ্যের অংশ হাস করে 
দেন, তাহলে দুনিয়ায় তার আশ্রয় লাভ করার আর কোন স্থানই থাকে না। 

১৬১. এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ সব অবস্থায় একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক দিয়ে পূর্ণ 
সামা কায়েম করতে পারে না। একটি স্ত্রী সুন্দরী রূপসী এবং অন্যটি কুৎসিত। একজন 
| যুবতী এবং অন্যজন বিগত যৌবনা। একজন চির রুগ্রা ও অন্যজন সবল স্বাস্থ্যবতী। একজন 
ক্ক স্বভাবের ও কট্ভাষিণী এবং অন্যজন মধুর প্রকৃতির ও মিষ্টভাষিণী। স্ত্রীদের মধ্যে 


টাকার তিগত পার্থক্য থাকতে পারে। এর ফলে স্বভাবতই এক স্ত্রীর 
প্রতি আকর্ষণ বেশী ও অন্য স্ত্রীর প্রতি কম হতে পারে। এহেন অবস্থায় আইন এ দাবী করে 
না যে, ভালোবাসা, আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা 
কায়েম রাখা অপরিহার্য। বরং আইন কেবল এতটুকু দাবী করে, যখন ভূমি আকর্ষণহীনতা 
সত্তেও একটি মেয়েকে তালাক দিচ্ছো না এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বা তার কামনা 
| অনুযায়ী তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখছো, তখন তার সাথে অবশ্যি এতটুকু 
সম্পর্ক রাখো যার ফলে সে কার্যত স্বামীহীনা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থায় এক স্ত্রীর তুলনায় 
অন্য স্ত্রীর প্রতি বেশী ঝুকে পড়া ও তার প্রতি বেশী অনুরক্ত হওয়া একটা স্বাভাবিক 
ব্যাপার। কিন্তু অন্য স্ত্রীর প্রতি যেন এমনভাবে অবহেলা ও অনীহা প্রদর্শিত না হয়,যার 
ফলে মনে হতে থাকে যে, তার কোন স্বামীই নেই। 


এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন একদিকে আদলের 
শর্ত সহকারে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় আবার অন্যদিকে আদলকে অসম্ভব গণ্য 
করে এই অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দেয়। কিন্তু আাসলে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের কোন অবকাশই এ আয়াতে নেই। কুরআন যদি কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হতো 
যে, “তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে আদল কায়েম করতে পারবে না,” তাহলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। কিন্তু এর পরপরই বলা হয়েছে, "কাজেই এক স্ত্রীর প্রতি 
সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না।” এ বাক্যটি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগই এখানে 
রাখেনি খৃষ্টবাদী ইউরোপের কিছু নকলনবিশ এ ব্যাপারে নিতান্ত উদ্ভট সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
করেছেন। 


১৬২. অর্থাৎ যদি তোমরা যথাসম্ভব ইচ্ছা করে জুলুম না করো এবং ইনসাফ ও 
ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে থাকো, তাহলে স্বাভাবিক অক্ষমতার কারণে ইনসাফ ও 
ন্যায়নীতির ব্যাপারে সামান্য যা ভুলচুক তোমরা করবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। 


১৬৩. সাধারণভাবে আইন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর এবং বিশেষভাবে 
সমাজ সভ্যতার যেসব অংশে মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম করে আসছে সেসব 
অংশের সংস্কার ও সংশোধনের ওপর জোর দেবার পর আল্লাহ তাআলা অবশ্যি এ ধরনের 
কয়েকটি প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় বাক্যের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশমূলক ভাষণ 
দিয়ে থাকেন। মানুষকে এ বিধানগুলো পালনে উদ্ুদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে যেহেতু 
মেয়েদের ও এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে ইনসাফ ও সদ্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
তাই এরপর ঈমানদারদের মনের মধ্যে কিছু কথা গেঁথে দেবার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে। 


প্রথম কথা হচ্ছে £ কারো ভাগ্য তাঙা-গড়ার ক্ষমতা তোমার আছে এ ধরনের ভুল 
ধারণা কখনো পোষণ করো না। তোমার অনুগ্ধহের হাত টেনে নিলেই দুনিয়ায় তার আর 
কোন আশ্রয়ই থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ একটা অমূলক ধারণা। এ ধারণায় বিন্দু পরিমাণও 
সত্যতা নেই। কেননা তোমার, তার ও সবার ভাগ্য আল্লাহর হাতে। তোমার একার 
মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের সাহায্য করেন না। আকাশ ও পৃথিবীর মানিক মহান 
সর্বশক্তিমান আল্লাহর মাধ্যম ও উপায় উপকরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও সীমা সংখ্যাহীন। নিজের 
উপায় উপকরণগুলোকে কাজে লাগাবার এবং সেগুলোর সাহায্যে কার্যোদ্ধার করার 

মিড নত 


পারা £ ৫ 


তীয় £ তোমাদের এবং তোমাদের মতো পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর 
উম্মাতদের হামেশা এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহকে 
তয় করো। এ নির্দেশ মেনে চললে তোমাদের লাভ, আল্লাহর কোন লাত নেই। আর যদি 
তোমরা এর বিরদ্ধারণ করো, তাহলে পূর্ববর্তী উন্মাতরা এ ধরনের নাফরমানী করে 
যেমন আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি তেমনি তোমরাও পারবে না। এই বিশ্ব-জাহানের 
একচ্ছত্র অধিপতি পূর্বেও কারো পরোয়া করেননি এবং এখনো তোমাদের পরোয়া করে 
না। তার হুকুম অমান্য করলে তিনি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি জাতিকে 
সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় বসিয়ে দেবেন। আর এই ময়দান থেকে তোমাদের সরে যাওয়ার ফলে 
তার, সাগ্রাজ্র বিপুল বৈভবে ও রূপ সৌন্দর্যে একটুও পার্থক্য দেখা দেবে না। 


তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে একদিকে যেমন দুনিয়ার স্বার্থ সুযোগ-সুবিধা আছে তেমনি 
আছে আখেরাতের কল্যাণও। এই স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ সাময়িক 
আবার চিরন্তনও। এখন তোমরা তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ 
লাভ করতে চাও তা তোমাদের নিজেদের সামর্থ, হিম্মত, সাহস ও আকাংখার ওপর 
নির্ভর করে। যদি তোমরা নিছক দুনিয়ার কয়েকদিনের স্বার্থলাভের জন্য পাগলপারা হয়ে 
গিয়ে থাকো এবং তার বিনিময়ে চিরন্তন স্থার্থসমূহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হও, তাহলে 
আল্লাহ এসব কিছু তোমাদের এখনই এখানেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আখেরাতের 
চিরন্তন স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভের কোন অংশই তোমরা পাবে না। নদী তোমাদের 
শস্যক্ষেতগুলোতে চিরকাল পানি সিঞ্চন করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মনের 
সংকীর্ণতা এবং সাহস, হিম্ঘত ও মনোবলের অভাবের কারণে তোমরা কেবলমাত্র 
একটি শস্য মওসূমের পানি সিঞ্চনকে চিরন্তন খরার বিনিময়ে ক্রয় করছো। কাজেই হৃদয় 
প্রশস্ত করে আনুগত্য ও বন্দেগীর এমন পথ অবলম্বন করো যার ফলে তোমরা দুনিয়া ও 
আখেরাত উভয়ের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারো। 


সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। এর অর্থ হচ্ছে, 
আল্লাহ অন্ধ ও বধির নন। কোন অজ্ঞ ও গাফেল রাজার মতো চোখ কান বন্ধ করে 
আন্দাজে কাজ করা এবং নিজের দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের পার্থক্য 
না করা তার রীতি নয়। পূর্ণ সচেতনতার সাথে তিনি তার এই বিশ্ব-জাহানের ওপর শাসন 
কর্তৃত্ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা, হিম্মত ও মনোবলের ওপর তিনি দৃষ্টি 
রেখেছেন। প্রত্যেকের গুণাবলী তিনি জানেন। তোমাদের কে কোন পথে নিজের শ্রম ও 
প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে, তাও তিনি ভালো করেই জানেন তিনি অনুগত বান্দাদের জন্য 
যেসব অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তোমরা তার নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে 
সেগুলো লাভের আশা করতে পারো না। 


১৬৪. আল্লাহ্‌ কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি যে, তোমরা ইনসাফের দৃষ্টিভংগী 
অবলম্বন করো এবং ইনসাফের পথে চলো বরং বলেছেন তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী 
হয়ে যাও। কেবল ইনসাফ করাই তোমাদের কাজ হবে না বরং ইনসাফের ঝাণ্ডা নিয়ে 
এগিয়ে চলাই হবে তোমাদের কাজ। জুলুম খতম করে তার জায়গায় আদল ও সুবিচার 
প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। ১/০৪৪১/০৪৯১৪৬৪৫৪৫ 
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২০ রত 
হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ত্র 


যাও,১৬৫ তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ তোমাদের নিজেদের ব্যকতিসভার অথবা 
তোমাদের গ্বাপ-মা ও আতীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও! উভয় পক্ষ ধনী বা 
অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক বেশী কল্যাণকামী। 
কাজেই নিজেদের কামনার বশবতী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি 
তোমরা পেচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে 
রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন । 


হে ঈমানদারগণ। ঈমান আনো” ৬৬ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি, আল্লাহ 
তাঁর রসুলের ওপর যে কিতাব নাধিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে 
কিতাব নাধিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তার 
কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো” ৬৭ সে পথভ্রষ্ট হয়ে 
বহদুর চলে গেলো । 
যে সহায়ক শক্তির প্রয়োজন মু'মিন হিসেবে তোমাদের যোগান দিতে হবে সেই সহায়ক 
শক্তি। 

১৬৫. অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। এতে কারো প্রতি 


দরদ ও সহানুভূতির কোন প্রশ্ন থাকবে না। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারো সন্তুষ্টি অর্জন তোমাদের লক্ষ হবে না। 
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অবশ্যি যেসব লোক ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে 
জাবার কুফরী করেছে, তারপর নিজেদের কৃফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে 
থেকেছে,১৬৮ আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে 
সত্য-সঠিক পথও দেখাবেন না। 


১৬৬. যারা পূর্বেই ঈমান এনেছে তাদেরকে আবার বলা, 'তোমরা ঈমান 
আনো'__কথাটা আপাত দৃষ্টিতে অডভূত মনে হয়। কিন্তু আসলে এখানে ঈমান” শব্দটি দু'টি 
আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার একটি অর্থ হচ্ছে তির পরিবর্তে 
স্বীকৃতির পথ অবলম্বন করা। অস্বীকারকারীদের থেকে আলাদা হয়ে 
দলে শামিল হয়ে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে £ কোন জিনিসকে সাচ্চা দিলে, সরল 
অন্তঃকরণে এবং পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতা সহকারে মেনে নেয়া। নিজের চিন্তা, রুচি, পছন্দ, 
দৃষ্টি, মনোভাব, চাল-চলন এবং নিজের বন্ধৃতা, শক্রতা ও প্রচেষ্টা-সংগামের সকল 
কষেত্রকে 'সে যে আকীদার ওপর ঈমান এনেছে পুরোপুরি সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজানো। 
প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যেসব মুসলমান স্বীকারকারীদের অন্তরতুক্ত হয় এ আয়াতে 
তাদেরকেই সধ্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দাবী করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থটির 
পেক্ষিতে তোমরা সাচ্চা মু'মিনে পরিণত হও। ্ 


১৬৭. কুফরী করারও দু”টি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সুস্পষ্ট ও দ্ধ্থহীন ভাষায় 
অস্বীকার করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা 
নিজের মনোভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিসটি মেনে নেয়ার দাবী 
করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি এই দু”টি অর্থেই ব্যবহ্ৃত হয়েছে। 
ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাগুলোর ব্যাপারে উপরোল্লিখিত দুই ধরনের কুফরীর মধ্য 
থেকে যে কোনটি অবলম্বন করা হবে তার ফল হবে কেবল হক থেকে দূরে সরে যাওয়া 
এবং বাতিলের পথে নিষ্ষল প্রয়াসে মাথা খুঁড়ে মরা। এ বিষয়টি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক 
করে দেয়াই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য 


১৬৮. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দ্বীনকে নিছক একটি হাল্কা 
প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে। যারা দ্বীনকে একটি খেল্না বানিয়ে নিজেদের 
কল্পনা ও কামনার রশি দিয়ে ইচ্ছেমতো তাকে ঘোরাতে থাকে তাদের কথাই এখানে 
আলোচিত হয়েছে। চিন্তার জগতে একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি মুসলমান হয়ে 
গেলো। তারপর আর একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি কাফের হয়ে গেলো। অথবা যখন 
দেখা গেলো মুসলমান হয়ে গেলে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করা যাবে তখন মুসলমান হয়ে 
গেলো। আবার যখন স্বার্থের খুটি ঘুরে গেলো তখন তার পদসেবা রুরার জন্য নির্দিধায় 
সেদিকে চলে গেলো। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত বা হিদায়াত 
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5. পাত পা পাতে পাতা 


আর যেসব মুনাফিক ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধ বানায় তাদের 
জন্য যন্ত্রনাদায়ক শান্তি প্রস্তুত রয়েছে, এ 'সৃসংবাদটি তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা 
কি মযাদা লাভের: সন্ধানে তাদের কাছে বায়?৬৯ অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র 


আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদের পুবেহি হুকুম দিয়েছেন, 
যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে ও তার প্রতি 
বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করতে শুনবে সেখানে বসবে লা, যতক্ষণ না লোকেরা অন্য 
প্রসংগে ফিরে আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে।১৭০ নিশ্টিতভাবে 
জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহারামে একই জায়গায় একত্র 
করবেন। 


কিছুই নেই। স্তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে তারা এগিয়ে যেতেই থাকলো”__এখানে 
একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ কোন ব্যক্তি কেবল কাফের হয়ে গিয়েই ক্ষান্ত -এ না। বরং 
এরপর সে অন্য লোকদেরকেও ইসলাম থেকে বিচ্ৃত করার চেষ্টা করে। ইসলামের 
বিরুদ্ধে গোপন চত্রান্ত করে এবং প্রকাশ্যে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে! 
কুফরীর শির উন্নত করার এবং তার মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা ধুলায় লৃষ্ঠিত 
করার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা ও সংঘ্বাম চালায়। এটিকেই বলে 
কুফরীতে আরো উন্নতি হওয়া, কুফরী আরো বেড়ে যাওয়া এবং একটি অপরাধের পর 
আর একটি অপরাধ তারপর আর একটি অপরাধ-__-এভাবে অপরাধের ফিরিস্তি ক্রমাগত 
বেড়ে যাওয়া। পরিণামে এ শাস্তিও নিছক কুফরী থেকে অনেক বেশী হতে হবে। 


১৬৯. এখানে মূল আয়াতে 'ইজ্জত” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'ইজ্জত' 
শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত ইজ্জত শব্দটি বললে মান, মর্যাদা, সান ইসি 
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নত 
গড়ায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় সৃচিত হয় তাহলে তারা এসে 
বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পালা ভারী 
ছিলাম না? এরপরও আমরা মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা 
করেছি।১?১ কাজেই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা 
আল্লাহই করে দেবেন। জার, (এই ফায়সালায়) আল্লাহ কাফেরদের জন্য 
মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করার কোন পথই রাখেননি । 


বুঝানো হয়; কিন্তু আরবীতে 'ইজ্জত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির মর্যাদা এতই উন্নত 
ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া যার ফলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। অন্য কথায় 
ইজ্জত” শব্দটির অর্থে বলা যায়, যে মর্যাদা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই। 


১৭০. অর্থাৎ এক ব্যক্তি মুসলিম হবার দাবী করা সত্বেও যদি কাফেরদের এমন 'সব 
বৈঠকে-সমাবেশে-আলোচনায় শরীক হয় যেখানে আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী 
বাক্য উচ্চারিত হয় এবং সে ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চিত মনে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে 
লোকদের বিদ্পাত্বক উক্তি ও সমালোচনা শুনতে থাকে, তাহলে তার ও এঁ কাফেরদের 
মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। (এই জায়াতে যে হুকৃমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা 
আনআমের ৬৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। 

১৭১. এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের 
গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা 
তারা ভোগ করে। আবার অন্যদিকে কাফের হিসেবে যে স্থার্ঘটুকু ভোগ করা সম্ভব তা 
ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। তারা সর্বোতভাবে কাফেরদের 
বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে $ আমরা মোটেই "গোঁড়া ও 
বিদ্বেষপরায়ণ” মুসলমান নই। মুসলমানদের সাথে আমাদের অবশ্যি নামের সম্পর্ক আছে। 
কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি। চিন্তা-ভাবনা, 
আচার-ব্যবহার, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর 
মিল। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলব্বন করবো। 
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টা ৮. পতি ৩ তি পা ৯০০ পা পাশ পা পাখুত পা চি রি রি? 
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এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে 
ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাযের জন্য ওঠে, আড়মোড়া 
ভাংতে ভাতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে 
খুব কমই শ্বরণ করে।১৭২ কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্ামান অবস্থায় থাকে, না 
পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথত্র্ট করে দিয়েছেন তার 
জন্য তুমি কোন পথ পেতে পারো না।১৭৩ 


১৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত নামায না 
পড়ে মুসলমানদের দলের অন্তরভূক্ত হতে পারতো না। দুনিয়ার বিভিন্ন দল ও মজলিস 
যেমন তাদের বৈঠকগুলোতে কোন সদস্যের বিনা ওজরে অনুপস্থিত থাকাকে দলের প্রতি 
তার অনাগ্রহ মনে করে থাকে এবং পরপর কয়েকটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার 
সদস্যপদ বাতিল করে তাকে দল থেকে বের করে দেয়, ঠিক তেমনি ইসলামী 
জামায়াতের কোন সদস্যের জামায়াতের সাথে নামাযে গরহাধির থাকাকে সে জামানায় সে 
ব্যক্তির ইসলামের প্রতি অনাগ্তহের সুস্পষ্ট প্রমাণ মনে করা হতো। আর যদি সে অনবরত 
কয়েক বার জামায়াতে গরহাযির থাকতো তাহলে ধরে নেয়া হতো সে মুসলমান নয়। তাই 
বড় বড় কট্টর মুনাফিকদেরও সে যুগে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে হাযিরি দিতে হতো! কারণ 
এ ছাড়া তাদের মুসলমানদের দলের অন্তরভূক্ত থাকার আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না? 
তবে যে জিনিসটা তাদের সাচ্চা ঈমানদার থেকে আলাদা করতো সেটি হচ্ছে এই যে, 
সাচ্চা মু'মিনরা বিপুল উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে মসজিদে আসতো, জামায়াতের সময়ের পূর্বেই 
মসজিদে পৌছে যেতো এবং নামায শেষ হবার পরও মসজিদে বসে থাকতো। তাদের 
প্রতিটি পদক্ষেপ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো যে নামাযের প্রতি তাদের যথাথই হৃদয়ের 
টান ও আগ্রহ রয়েছে। বিপরীত পক্ষে আযানের আওয়াজ কানে আসতেই মুনাফিকদের যেন 
জান বেরিয়ে যেতো। মন চাইতো না তবুও নেহাত দায়ে ঠেকে তারা উঠতো। তাদের 
মসজিদের দিকে আসার ধরন দেখে পরিষ্কার বুঝা যেতো ষে স্বত্ষর্তভাবে তারা আসছে 
না বরং অনিচ্ছায় নিজেদের টেনে টেনে আনছে। জামায়াত শেষ হবার পর এমনভাবে 
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রডের 


টি তিনি 


হে ঈমান্দারগণ! শ্'খিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে 
এহণ করো না । তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পই এরষাণ তুলে 
দিতে চাও £ নিশ্চিত জেনো, মুনাফিকরা জাহারামের সবর্নিম্ শুরে চলে যাবে এবং 
তোমরা কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। তবে তাদের মধ্য থেকে 
যারা তাওবা করবে. নিজেদের কমর্নীতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে 
আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ভাবে আল্লাহর জন্য নিধারিত করে 
নেবে,১৭৪ তারা ম্ব'মিনদের সাথে থাকবে । আর আলাহ নিশ্চয়ই মুখিনদেরকে 
মহাপুরফার দান করবেন । আল্লাহর কী প্রয়োজন তোমাদের অযথা শ্যাক্তি দেবার, যাদি 
তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো ।১৭৫ এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো £ আল্লাহ 
বড়ই পুরষ্কার দানকারী১ ৭৬ ও সবর্ভ । 


ওঠাবসা চলাফেরা তথা প্রতিটি পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতো যে. আল্লাহর যিকিরের 
প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও মানসিক টান ও আগ্রহ নেই । 

১৭৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও রসূলের জীবন চরিত থেকে হিদায়াত লাভ 
করেনি, যাকে সত্য বিমুখ ও বাতিলের প্রতি গভীর অনুরাগী দেখে আল্লাহও তাকে 
সেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিকে সে নিজে ফিরে যেতে চায় এবং তার গোয়রাহীকে 
আঁকড়ে ধরার কারণে আল্লাহ তার জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে কেবল মাত্র গোমরাহীর 
দরজা খুলে দিয়েছেন । এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখানো আসলে কোন মানুষের সাধ্যের 
অতীত । রিষিকের দৃষ্টান্ত থেকে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে। 


কস্লহহউভইইউইইউীীই 
নিয়ন্ত্রণাধীন, এটা একটা জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ যা কিছু পায়, যতটুকু পায় আল্লাহর 
কাছ থেকেই পায়। কিন্ত যে ব্যক্তি যে পথে রিষিক চায় আল্লাহ তাকে সেই পথেই রিষিক 
দান করেন। যদি কোন ব্যক্তি হালাল পথে রিযিক চায় এবং সেজন্য প্রচেষ্টাও চালাতে 
থাকে তাহলে আল্লাহ তার জন্য রিযিকের হালাল পথগুলো খুলে দেন। তার নিয়ত যে 
পরিমাণ সৎ ও নিফলুষ হয় সেই পরিমাণ হারাম পথ তার জন্য বন্ধ করে দেন। বপরীত 
পক্ষে যে ব্যক্তি হারাম খাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং এ জন্য চেষ্টা-চরিত্র করতে 
থাকে, আল্লাহর হুকুমে সে হারাম খাবারই পায়। এরপর তার ভাগ্যে হালাল রুজি লিখে 
দেবার ক্ষমতা আর কারো থাকে না। অনুরূপভাবে এটাও একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে, 
এই দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের সমস্ত পথ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধীন। আল্লাহর 
হুকুম, অনুমতি ও তাওফীক তথা সুফোগ দান ছাড়া কোন একটি পথেও চলার ক্ষমতা 
মানুষের নেই। তবে কোন্‌ ব্যক্তি কোন পথে চলার অনুমতি পায় এবং কোন্‌ পথে চলার 
উপকরণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হয় এটা পুরোপুরি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
নিজের চাহিদা, প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর। যদি আল্লাহর সাথে তার মানসিক সংযোগ 
থাকে, সে সত্যানুসন্ধানী হয় এবং সাচ্চা নিয়তে আল্লাহর পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায় 
তাহলে আল্লাহ তাকে তারই অনুমতি ও সুযোগ দান করেন। তখন এ পথে চলার যাবতীয় 
উপকরণ ও সরঞ্জাম তার আয়স্তাধীন হয়ে যায়। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি গোমরাহী ও 
পথত্রষ্টতা পছন্দ করে এবং ভূল পথে চলার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তার জন্য হিদায়াতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সমস্ত পথ তার জন্য খুনে 
দেয়া হয় যেগুলো সে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছে। এহেন ব্যক্তিকে ভূল চিন্তা করার, 
ভূল কাজ করার ও ভূল পথে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা থেকে নির্ত রাখার ক্ষমতা 
কারো নেই। যে ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যের সঠিক পথ হারিয়ে বসে এবং আল্লাহ যাকে 
সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করেন, কেউ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে এবং এই 
হারানো নেয়ামত খুঁজে দিতে পারে না। 


১৭৪. নিজের দীনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ্‌ 
ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না, একমাত্র আল্লাহর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হবে। তার 
সমস্ত আথহ আকর্ষণ, প্রীতি-ভালোবাসা, তক্তি-শ্রদ্ধা একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত 
হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন জিনিসকে যে কোন মুহূর্তে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে, 
এমন ধরনের কোন ভালোবাসা বা হৃদয়ের টান তার কোন জিনিসের প্রতি থাকবে না। 


১৭৫. মূল আয়াতে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর' শব্দের আসল অর্থ 
হচ্ছে, নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ 
ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তার সাথে 
নিমকহারামী না করো বরং যথার্থই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত থাকো, তাহলে 
আল্লাহ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না। 


একজন অনুগ্ধহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? হৃদয়ের সমগ্র 
অনুভূতি দিয়ে তার অনুথহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এই অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং 
নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
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মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না । তবে কারো প্রাতি 
জুলুম করা হলে তার কথা হতন্ত। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন । মেজলুম 
অবস্থায় তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার থাকলেও) যাদি তোমরা একাশ্যে ও 
গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা কমপক্ষে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে 
আল্লাহও বড়ই ক্ষমা-ওণের অধিকারী । অথচ তিনি শাতি দেবার পুর্ণ ক্ষমতা 
রাখেন ।১৭৭ 
সঠিক উপায় । এই তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে 'শোকর'। এই .শোকরের দাবী 
হচ্ছে প্রথমত অনুগ্বহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করতে হবে। অনুগ্রহের 
শোকরগুজারী করার এবং নেয়ামতের স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্হকারীর সাথে আর 
কাউকে শরীক করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অনুগহকারীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও 
আনুগত্যের অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরপুর থাকবে এবং অনুগহকারীর বিরোধীদের প্রতি 
এ প্রসংগে বিন্দুমাত্র প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকবে না। 
তৃতীয়ত, কার্যত অনুগ্ধহকারীর আনুগত্য করতে হবে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং 
তিনি যে নেয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো তার মজীরি বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। 


১৭৬. কুরআনের আয়াতে এখানে মূলত “শাকির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর 
অনুবাদ করতে গিয়ে আমি “বড়ই পুরস্কারদানকারী" শব্দ ব্যবহার করেছি। আল্লাহর তরফ 
থেকে যখন বান্দার প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় 'কাজের স্বীকৃতি 
দেয়া বা কদর করা, মূল্য দান করা ও মর্যাদা দেয়া ।' আর যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর 
প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয়, নেয়ামতের স্বীকৃতি দান বা অনুগৃহীত 
হবার কথা প্রকাশ করা । আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার শোকরিয়া আদায় করার অর্থ হচ্ছে, 
আল্লাহ বান্দার কাজের যথার্থ মূল্যদান করার ব্যাপারে কুষ্ঠিত নন। বান্দা তার পথে যে 
ধরনের যতটুক কাজ করে আল্লাহ তার কদর করেন, তার যথার্থ মূল্য দেন। বান্দার কোন 
কাজ, পারিশ্রমিক ও পুরক্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে না! বরং তিনি মুক্তহস্তে,তার 
প্রত্যেকটি কাজের তার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশী প্রতিদান দেন। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, 
মানুষ যা কিছু কাজ করে তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে কম মূল্য দেয় আর যা কিছু করে না 
সে সম্পর্কে কঠোরভাবে পাকড়াও করে । বিপরীত পক্ষে আল্লাহর অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যে 
কাজ করেনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কোমল, উদার ও 
উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করেন। আর যে কাজ সে করেছে তার মূল্য তার চাইতে অনেক 
বেশী দেন, যা তার প্রকৃতপক্ষে পাওয়া উচিত ! 
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যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কৃফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের 
মধো পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউন্ক মানবো ও কাউকে মানবো না 
আর কৃফর ও ঈমানের মাঝখালে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে 
কট্টর কাফের ।১৭৮ আর এহেন কাফেরদের জনা আমি এমন শাতি তৈরী করে 
রেখেছি, যা তাদেরকে লাহিন্ত ও অপমানিত করবে! বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও 
তাঁর রসুলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদেরকে 
আমি অবশ্টি তার পুরফার দান করবো।১৭৯ আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও 
করুণাময়।১৮০ 


১৭৭. এ আয়াতে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা দান করা 
হয়েছে। সে সময় মুনাফিক, ইহুদী ও মূর্তি পূজারী সবাই একই সংগে সম্ভাব্য যাবতীয় 
উপায়ে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ও ইসলাম গ্রহণকারীকে কষ্ট দেবার ও 
হয়রানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এই নতুন আন্দোলনটির বিরুদ্ধে এমন কোন 
নিকৃষ্টতম কৌশল ছিল না যা তারা অবলম্বন করেনি। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এর 
বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাদের মনে 
এই ধরনের অনুভূতির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হতে দেখে আল্লাহ. বলেন তোমাদের খারাপ কথা 
বলা ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা আল্লাহর কাছে কোন পছন্দনীয় কাজ নয়। তোমরা 
মজলুম, এতে সন্দেহ নেই। আর মজলুম যদি জালেমের বিরুদ্ধে অশ্লীল কথা বলে, তাহলে 
তাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে ও গোপনে “সর্বাবস্থায় ভাল..কাজ করে 
যাওয়া ও খারাপ কাজ পরিহার করাই উত্তম। কারণ তোমাদের চরিত্র আল্লাহর চরিত্রের 
নিকটতর হওয়া উচিত। তোমরা যার নৈকট্য লাভ করতে চাও তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, 
তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষু। মারাত্মক অপরাধীদেরও তিনি রিধিক দান করেন এবং 
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এই আহুলি কিতাবরা যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোন 
লিখন অবতীর্ণ করার দাবী করে থাকে,১৮১ তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও 
বড় ধূর্ঠতাগৃণর দাবী মূসার কাছে করেছিল। তারা তো তাকে বলেছিল, আল্লাহকে 
প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও । তাদের এই সীমালংঘনের কারণে অকস্থাৎ তাদের 
ওপর বিদ্যাত আপতিত হয়েছিল ১৮২ তারপর সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ দেখার পরও 
তারা বাছুরকে উপাস্য রূপে হণ করেছিল ।১৮৩ এরপরও আহি তাদেরকে ক্ষমা 
করেছি । আমি মুসাকে সৃস্পই ফরমান দিয়েছি । 


বড় বড় পাপ ও ক্রটি-বিচ্যতিও তিনি ক্ষমা করে দেন। কাজেই তীর নিকটতর হবার জন্য 
তোমরাও উচ্চ মনোবল, বুলন্দ হিম্মত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী হও। 


১৭৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে মানে না এবং তার রসূলদেরকেও মানে না আবার যারা 
আল্লাহকে মানে কিন্তু রসূলদেরকে মানে না অথবা রসূলকে মানে কিন্তু আর কাউকে মানে 
না ত'রা সবাই কাফের কাফের হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । তাদের 
কারো কাফের হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও নেই। 

১৭৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র মাবুদ ও মালিক বলে স্বীকার করে নেয় 
এবং তার প্রেরিত সমস্ত নবীর আনুগত্য স্বীকার করে একমাত্র তারাই নিজেদের কাজের 
প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে । তারা যে পর্যায়ের সৎকাজ করবে সেই পর্যায়ের 
প্রতিদান পাবে । আর যারা আল্লাহকে কোন প্রকার অংশীদারবিহীন মাবুদ ও রব হিসেবে 
মেনে নেয়নি অথবা যারা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মধ্যে কাউকে মেনে নেয়ার ও কাউকে 
প্রত্যাখ্যান করার বিদ্রোহাত্বক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন কাজের প্রতিদান 
দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে এই ধরনের লোকদের কোন কাজের আই- 
নগত মূল্য নেই। 

১৮০, অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে তাদের হিসেব নেবার 
ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই কড়াকড়ি করবেন না। বরং তাদের ব্যাপারে কোমলতা ও ক্ষমার 

ইতি 
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চল 


৪১৪১ 


এবং তুর পাহাড় 'তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এই ফরমানের আনুগত্যের) 
অংগীকার নিয়েছি।১৮৪ আমি তাদেরকে হুকুম দিয়েছি, সিজ্দানত হয়ে দরজার 
মধ্যে প্রবেশ করো।১৮৫ আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারের বিধান লংঘন করো না 
এবং এর সপক্ষে তাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছি।১৮৬ শেষ পর্যন্ত 
তাদের অংগীকার ভংগের জন্য, আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার 
জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'জামাদের দিল আবরণের 
মধ্যে সূরক্ষিত'১৮৭ তাদের এই টার জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)! অথচ১ ৮৮ 


মূলত তাদের বাতিল পরভ্তির জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে 
দিয়েছেন. এবং এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। 


১৮১. মদীনার ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অদ্ভূত রকমের 
দাবী দাওয়া পেশ করতো। তাদের এই দাবীগুলোর মধ্যে একটি ছিল £ যতক্ষণ আমাদের 
চোখের সামনে একটি লিখিত কিতাব আকাশ থেকে নাধিল না হয় অথবা আমাদের 
প্রত্যেকের নামে ওপর থেকে এই মর্মে একটি লিখন না আসে যে, "মুহাম্মাদ, আমার 
রসূল, তার ওপর তোমরা ঈমান আনো” ততক্ষণ আমরা আপনার রিসালাত মেনে নিতে 
প্রস্তুত নই। 


১৮২, এখানে কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, ইহুদীদের অপরাধের একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি পেশ করা, তাই তাদের জাতীয় 
ইতিহাসের কতিপয় সুস্পষ্ট ঘটনার দিকে হালকাভাবে ই্খগিত করা হয়েছে। এ জায়াতে 
যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৫নৎ আয়াতে আলোচিত 
হয়েছে। (সূরা বাকারা ৭১ নম্বর টীকা দেখুন)। 


১৮৩, "সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ' বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির 
পর থেকে নিয়ে ফেরাউনের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ও বনী ইসরাঈলদের মিসর ছেড়ে 
বের হয়ে আসা পর্যন্ত একের পর এক যেসব নিশানী তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো 
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তি পা টি ছি এপার । পা পর 
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তারপর১৮৯ তাদের নিজেদের কৃফরীর মধ্যে অনেক দূর অথসর হয়ে মারয়ামের 
ওপর গুরস্তর অপবাদ লাগাবার জন্য*৯০ এবং তাদের 'আমরা আল্লাহর রসূল 
মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি১৯১ এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত 
হয়েছিল) ॥ অথচ১৯২ প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি 
বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিপ্ধ করে দেয়া হয়েছে।১৯৩ আর যারা এ 
ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও জাসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের 
কাছে এ সম্পকিতি কোন জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ_অনুমানের অন্ধ 
অনুসূতি।১৯৪ নিসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি। 


বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য কোন গো-বৎস মিসর সায়রাজ্যের বিপুল শক্তিশালী নখর 
থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করেনি বরং তাদের রক্ষা করেছিলেন আল্লাহ রুল আলামীন 
নিজেই। কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতির বাতিল প্রীতি এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার 
ফলে আল্লাহর কুদরাত ও তাঁর অনুগঠহের সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রতাক্ষ 
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জেনে নেবার পরও তারা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহশীল আল্লাহর সামনে 
শির নত না করে একটি কৃত্রিম হাতে গড়া গো-বৎসের মূর্তির সামনে মাথা নত করে। 


১৮৪. সুম্পক্ট ফরমান বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে কাঠের তখতির 
ওপর যে বিধান লিখে দেয়া হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে। সামনের দিকে সূরা আরাফের 
১৭ রুকৃপতে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর 'প্রতিশ্রণতি' বলতে 
সেই জোরদার শপথকে বুঝানো হয়েছে যা ত্র পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলদের 
প্রতিনিধিদের থেকে নেয়া হয়েছিল। সুরা বাকারার ৬৩ আয়াতে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে 
আলোচনা এসে গ্রেছে এবং আরাফের ১৭১ আয়াতে আবার এর উল্লেখ আসবে! 


১৮৫. সূরা বাকারার ৫৮-৫৯ আয়াত'ও ৭৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য? 
১৮৬. সূরা বাকারার ৬৫ আয়াত এবং ৮২ ও ৮৩ নম্বর টাকা ঘষ্টব্য। 


১৮৭. সুরা বাকারার ৮৮ আয়াতে ইহুদীদের এই বক্তব্যটির দিকে ইর্থগত করা 
হয়েছে। আসলে দুনিয়ার সমস্ত বাতিল পৃজারী জাহেলদের মতো এরাও এই মর্মে গর্ব 
[0055555588883888888578889585485: 


পারা ৪ ৬ 
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বংশ-শ্রীতি, গোত্র-প্রীতি, রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ লাত করেছে সেসবের ওপর 
তাদের আকীদা-বিশ্বাস এতো বেশী পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, কোনক্রমেই তাদেরকে 
সেসব থেকে সরানো যাবে না। যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গা্ররা এসে তাদের 
বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তখনই তারা তাদের এই একই জবাব দিয়েছেন £ তোমরা যে 
কোন যুক্তি-প্রমাণ, যে কোন নিদর্শন আনো না কেন আমরা তোমাদের কোন কথায় 
প্রভাবিত হবো না। এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু মেনে এসেছি ও যা কিছু করে এসেছি এখনো 
তাই মানবো ও তাই করে যেতে থাকবো। (সূরা বাকারার ৯৪ নম্বর টীকা দেখুন)। 

১৮৮, এটি প্রসংগক্রমে আগত একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য। . 

১৮৯. এ বাক্যটি মূল ভাষণের ধারাবাহিক বিবরণীর সাথে সংশিষ্ট । 

১৯০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মবৃত্ান্ত সম্পর্কে আসলে ইহুদী জাতির 
মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বরং যেদিন তার জন্ম হয়েছিল সেদিনই আল্লাহ সমগ্র 
জাতিকে এই মর্মে সাক্ষী বানিয়েছিলেন যে, এটি একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিশু। 
তার জন্ম কোন নৈতিক অপরাধের নয় বরং একটি মুজিযার ফলশ্রতি। যখন বনী 
ইসরাঈলের সবচাইতে ভন্র, শরীফ ও খ্যাতনামা ধর্মীয় পরিবারের একটি কুমারী মেয়ে 
একটি শিশুপুত্র কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং জাতির ছোট বড় শত শত হাজার 
হাজার লোক তার ঘরে ভিড় জমালো, তখন কুমারী মেয়েটি তাদের প্রশ্নের জবাব না৷ দিয়ে 
নীরবে নবজাত সন্তানের দিকে অংগুলিনির্দেশ করলেন। অর্থাৎ এই নবজাতকই তোমাদের 
সব প্রশ্নের জবাব দেবে। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো £ একে আমরা কি জিজ্ঞেস 
করবো, এতো দোলনায় শুয়ে আছে? কিন্তু হঠাৎ শিশুটির বোল ফুটলো এবং সে সুস্পষ্ট 
ও বলিষ্ঠ কন্ঠে বলে উঠলো £ 


(65512275411 351411755581 
«আমি আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।” 


সালামের যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত কেউ কোন দিন হযরত মারয়ামের বিরুদ্ধে 
ব্যভিচারের অভিযোগ আনেনি এবং হযরত ঈসাকে -অবৈধ সন্তানও বলেনি। কিন্তু তিরিশ 
বছর বয়স হবার পর যখন তিনি নবুয়াতের কাজের সূচনা করলেন এবং যাবতীয় অসথকাজের 
জন্য ইহুদীদের তিরস্কার করতে শুরু করলেন, তাদের আলেম ও ফকীহদের রিয়াকারীর 
সমালোচনা করতে থাকলেন তাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষকে 
তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির জন্য সতর্ক করতে লাগলেন এবং আল্লাহর দীনকে 
বাস্তবে কায়েম করার জন্য নিজের জাতিকে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করার ও সব 
অপরাধীরা সত্য ও সততার কণ্ঠরোধ করার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম অস্ত্র ব্যবহার 
চি রি 


পারা £ ৬ 
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£ রে জ্ন ক্লান্ত একজন ব্যতিচারিনী, এবং 
ঈসা ইবনে মারয়াম তার অবৈধ সন্তান! অথচ এই জালেমরা নিশ্চিতভাবেই জানতো, এই 
মাতা ও পুত্র উভয়ই এই ধরনের কনদুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কাজেই তাদের মনে 
যথার্থই এ ধরনের কোন সন্দেহ পৃর্জিভূত ছিল না যার ভিত্তিতে তারা এই দোষারোপ 
করেছিল। এটা ছিল তাদের একটা স্বেচ্ছাকৃত দোষারোপ ভ্রেনে বুঝে নিছক হকের 
বিরোধিতা করার জন্য তারা তাদের মাত পুত্রের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাটি তৈরী করেছিল। 
তাই আল্লাহ একে জুলুম ও মিথ্যার পরিবর্তে কুফরী গণ্য করেছেন। কারণ এই 
দোষারোপের মাধ্যমে তারা আসলে আল্লাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। 
একজন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মহিলার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
না। 

১৯১. অর্থাৎ তাদের অপরাধ করার দুঃসাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে তারা 
আল্লাহর রসূলকে রসূল জেনেও তাকে হত্যা করার পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং গর্ব'করে 
বলেছিল £ আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। ওপরে আমরা দোলনার ঘটনার যে 
বর্ণনা দিয়েছি তা থেকে একথা পরিফার হয়ে যায় যে, ইহুদীদের জন্য ঈসা আলাইহিস 
সালামের নবুওয়াতে সন্দেহ করার কোন অবকাশই ছিল না। এ ছাড়াও তারা হযরত ঈসা 
আলাইহিস সালামের কাছ থেকে যে উজ্জ্বল নিশানীগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল (সূরা আলে 
ইমরানের ৫ম রুকৃণতে ইতিপূর্বে এটি আলোচিত হয়েছে) তা থেকে তিনি যে আল্লাহর 
রসূল এ বিষয়টি সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধে চলে গিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, 
প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁর সাথে যা কিছু করেছিল তা কোন ভূল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে করেনি 
বরং তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এই অপরাধ তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে করছে 
যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাষর হয়ে এসেছেন। 

কোন জাতি এক ব্যক্তিকে নবী বলে জানার ও মেনে নেয়ার পরও তাকে হত্যা 
করেছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা একটা বিশ্যয়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু দুনিয়ার 
বিকৃত জাতিদের রীতিনীতি, কাজ-কারবার এমনি বিশ্ময়করই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি 
তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের সমালোচনা করে এবং তাদের অবৈধ কাজে বাধা দেয়, 
এমন কোন ব্যক্তিকে তারা নিজেদের মধ্যে বরদাশৃত করতে পারে না। নবী হলেও এই 
ধরনের লোকেরা হামেশা অসৎ, দুশ্চরিত্র ও পাপাচারী জাতিদের হাতে কারাযন্ত্রণা ও 
মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে এসেছেন। তালমুদে লিখিত হয়েছে ঃ বখতে নসর বায়তুল মাক্দিস 
জয় করে সুলাইমানী হাইকেলে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। 
যে স্থানে কুরবানী করা হয় সে স্থানের ঠিক সামনে দেয়ালে এক জায়গায় তিনি একটি 
তীরের নিশানী দেখলেন। তিনি ইহদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের নিশানী? 
ইহুদীরা জবাব দিল, "এখানে আমরা যাকারিয়া নবীকে হত্যা করেছিলাম। তিনি আমাদের 
অসৎকাজের জন্য তিরক্কার করতেন। অবশেষে তার তিরষ্কারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা তাকে 
হত্যা করেছি।” বাইবেলে ইয়ারমিয়াহ নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে £ বনী ইসরাইলদের 
অসতকর্মসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর হযরত ইয়ারমিয়াহ তাদের এই মর্মে সতর্ক করে 
দিলেন যে, এসব বদ কাজের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ অন্য জাতিদের হাতে তোমাদের 
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হলো। এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শূলে টড়াবার ঘটনার মাত্র দুই আড়াই 
বছর পূর্বে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আ) ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল। ইহুদীরা সাধারণভাবে তাকে 
নবী বলে জানতো । অন্তত তাকে জাতির সবচাইতে সংলোক হিসেবে মানতো। কিন্তু যখন 
তিনি হিরোডিয়াসের (ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান) দরবারের অন্যায় ও অসথকাজের সমালোচনা 
করলেন তখন আর তাকে বরদাশত করা হলো না। প্রথমে তাকে কারার্ধ করা হলো 
তারপর রাষ্ট্র প্রধানের প্রেমিকার দাবী অনুযায়ী তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলো। ইহুদী 
জাতির এই অতীত রেকর্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর একথা মোটেই বিম্বয়কর মনে হয় 
না যে, তাদের ধারণা মতে তারা হযরত ঈসা মসীহকে (আ) শূলে চড়াবার পর বুক ঠুকে 
একথা বলেছে $ "আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি।” 


১৯২. এটি আবার প্রসতাক্রমে আগত একটি অন্তরবর্তী বিচ্ছির বাক্য। 


১৯৩. এ আয়াতটি ছ্র্থহীনভাবে একথা প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালামকে শূলে চড়াবার আগেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর ঈসা মসীহ (আ) শৃলবিদ্ধ হয়ে 
জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে খৃষ্টান ও ইহুদীরা যে ধারণা পোষণ করে তা নিছক 
একটি ভূল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যয়ন 
করে আমরা জানতে পারি, সম্ভবত নীলাতুসের আদালতে হ্যরত ঈসা আলাইহিস 
সালামকেই পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনিয়ে দিল এবং 


ইহুদীরা ঈসা মসীহের মতো পুণ্যাত্ার প্রাণের চাইতে একজন দস্যু প্রাণকে অধিক 
মূল্যবান গণ্য করে নিজেদের সত্য বিরোধিতা ও বাতিল প্রীতির চূড়ান্ত প্রমাণটিও পেশ 
করে দিলো, তখন কোন এক সময় আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে ইহুদীরা যে 
ব্যক্তিকে শূলে চড়ালো সে ঈসা ইবনে মারয়াম ছিল না। সে ছিল অন্য কোন ব্যক্তি। কোন 
অজ্ঞাত কার্ণে তারা তাকে ঈসা ইবনে মারয়াম মনে করে নিয়েছিল। তবুও এতে তাদের 
অপরাধের পরিমাণ হাস হবে না। কারণ যাকে তারা কাঁটার টুপি পরিয়েছিল, যার মুখে থু 
থু নিক্ষেপ করেছিল এবং যাকে লাঞ্ছনা সহকারে শূলে চড়িয়েছিল তাকে তো তারা ঈসা 
ইবনে মারয়ামই মনে করছিল। ব্যাপারটি কিভাবে তাদের কাছে সংশয়িত হয়ে গিয়েছিল 
তা জানার কোন উপায় আমাদের জায়ত্বে নেই। যেহেতু এই পর্যায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের 
কোন উত্স আমাদের জানা নেই তাই ঈসা ইবনে মারয়াম ইহুদীদের কবলমুক্ত হয়ে 
যাওয়ার পরও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামকেই শৃলবিদ্ধ করেছে বলে যে সংশয় পোষণ 
করছিল নিছক ধারণা, আন্দাজ-অনুমান ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে তার স্বরূপ নির্ধারণ করা 
কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। 


১৯৪. মতবিরোধকারী বলে এখানে খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ঈসা আলাইহিস 
সালামকে শূলে চড়াবার ব্যাপারে তাদের কোন একটি সর্বসম্মত মত বা বক্তব্য নেই। এ 
ব্যাপারে তাদের মধ্যে বহু মতের প্রচলন রয়েছে। তাদের এই অসংখ্য মতই প্রমাণ করে 
যে, আসল ব্যাপারটি তাদের কাছেও সংশয়পূর্ণই রয়ে গেছে। তাদের একদল বলে £ যে 
ব্যক্তিকে শূলে চড়ানো হয়েছিল সে ঈসা মসীহ ছিল নাঁ।- ঈসার চেহারায় সে ছিল অন্য এক 
ব্যক্তি। ইহুদী ও রোমীয় সৈন্যরা তাকে লাঞ্ছনার সাথে শূলে চড়াচ্ছিল। আর ঈসা মসীহ 
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রি তিতর 
ও প্রজ্ঞাময় । আর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে এমন একজনও হবে না। যে তার 
মৃত্যুর পুরে তার ওপর ঈমান আনবে না,১৯৬ এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে ১৯৭ মোটকথা১৯৮ এই ইহুদী মতাবলহ্বীদের এহেন জুলুম 
দাত তাদের মানুষকে ব্যাপকভাবে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার 
জন্য৯৯ 


সেখানে কোনো এক স্থানে দীড়িয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসছিলেন। অন্য এক দল বলে ঃ 
শুলদণ্ডে ঈসা মসীহকেই চড়ানো হয়েছিলো । কিন্তু শূলদণ্ডে তার মৃত্যু হয়নি বরং নামিয়ে 
নেয়ার পর তার মধ্যে প্রাণ ছিল। আর একদল বলে $ তিনি শূলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন 


আবার প্রাণ লাভ করেছিলেন। এরপর কমপক্ষে দশবার নিজের বিভিন্ন 'হাওয়ারী'দের সাথে 
সাক্ষাত করে তাদের সাথে আলাপ করেছিলেন। চতুর্থ আর একদল বলে £ শূলের ওপর 
ঈসার মানবিক দেহের মৃত্যু ঘটেছিলো এবং তাকে দাফনও করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে 
খোদায়ীর যে আত্মা ছিল তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল । পঞ্চম দলটি বলে £ মরার পর ঈসা 
মসীহ আলাইহিস সালাম এই জড়দেহসহ জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সশরীরেই তাকে 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসল সত্য ঘটনাটি তাদের জানা থাকলে সে 
সম্পর্কে এতগুলো পরস্পর বিরোধী কথা ও মত তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকতো না। 


১৯৫. এ প্রসংগে এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য । আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় এটি ব্যক্ত করেছেন। 
এ ব্যাপারে দৃঢ়তা সহকারে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা কেবল এতটুকু 
যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে ইহুদীরা কামিয়াব হয়নি এবং আল্লাহ 
তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। 
কুরআনে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। কুরআন যেমন একথা বলে না যে, 
আল্লাহ তাকে এই জড়দেহ ও আত্মাসহকারে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে আকাশ রাজ্যের 
কোথাও রেখে দিয়েছেন আবার তেমনি একথাও বলে না যে, পৃথিবীতে তার স্বাভাবিক 
মৃত্যু ঘটেছিল কেবল তার রূহটি ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাই কুরআনের 
ভিত্তিতে এর কোন একটি দিককে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ ও অন্য দিকটিকে চূড়ান্তভাবে বর্জন 
করা যেতে পারে না । কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 


নিলি ইউ জি উহ থেক না কেন ঈপা আলাইহিস 
সালামের সাথে আল্লাহ অবশ্যি এমন কিছু ব্যাপার করে থাকবেন যা নিসচ্দেহে 
অস্বাভাবিক পর্যায়ের তিনটি বিষয় থেকে এই অস্বাতাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


এক $ ইসা আলাইহিস সালামকে এই জড় দেহ ওর প্রাণ সহকারে উঠিয়ে নেবার 
ধারণা খৃষ্টানদের মধ্যে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। আর খৃষ্টানদের একটি বড় দল যে 
হযরত ঈসাকে "খোদা" বলে ধারণা করতো এটিই ছিল তার একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু 
এতদসত্বেও কুরজান ছ্ার্থহীন ভাষায় শুধু যে এর প্রতিবাদই জানায়নি তাই নয় বরং 
এ ঘটনাটির ছন্য যে "উঠিয়ে নেয়া, (5০675107) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে 
কুরআনেও হুবহু সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছে। কোন একটি চিন্তার প্রতিবাদ করতে 
চেয়েও তার জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করা যা. এ চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করে-_-এটা 
কুরআনের মতো হার্থহীন বক্তব্য উপস্থাপনকারী কিতাবের.রীতি ও মর্যাদার সাথে মোটেই 
খাপ খায় না। 


দুই £ যদি ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়া তেমন ধরনের কোন উঠিয়ে নেয়া 
হতো যেমন প্রত্যেক ণকারীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকে অথবা এই 
উঠিয়ে নেয়ার অর্থ যদি শুধু সম্মান ও মর্যাদার উন্নতি হতো যেমন হযরত ইদরীস 
আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ৪ ৮১০ 0১৮৩ ১০৮৪৪ (আর তাঁকে আমি 
উচ্ছমর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম) তাহলে এখানে কথাটা কখনও এভাবে বর্ণনা করা হতো 
না। বরং নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহযোগে কথাটা বল্গা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। যেমন £ 
পনিসন্দেহে তারা ঈসাকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ্‌ তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। 
তারপর তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করেছেন। ইহুদীরা ভাকে হত্যা করতে চাইছিল কিন্তু 
আল্লাহ তাকে উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।” 


তিন £ যদি এই উঠিয়ে নেয়াটা যেমন তেমন মামুলি ধরনের উঠিয়ে নেয়া হতো, যেমন 
প্রচলিত নিয়মে কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলে থাকি £ "আল্লাহ তায়ালা তাকে 
উঠিয়ে নিয়েছেন," তাহলে এর উল্লেখ করার পর আবার স্আল্লাহ মহাশক্তিধর ও জ্ঞানী” 
এই বাক্যটি বলা সম্পূর্ণ অসমিচীন ও অপ্রাসগিক হয়ে পড়তো। যে ঘটনায় আল্লাহর 
জবরদস্ত শক্তি.ও জ্ঞানের অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে একমাত্র তেমন কৌন ঘটনার পরই এ 
ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা উপযোগী ও সমিচীন হতে পারে। 

এরর জবাবে কুরআন থেকে কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে চাইলে বড় জোর এতটুকু 
বলা যায় যে, সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ 4২২১* শব্দটি ব্যবহার করেছেন (৫৫ 
আায়াত)। কিন্তু সেখানে ৫১ নং টীকায় আমরা একথা পরিফারভাবে উল্লেখ করেছি যে, 
স্বাভাবিক মৃত্যু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার তেমন সুস্পষ্ট নয়। বরং এ শব্দটি থেকে 'প্রাণ 
হরণ" এবং খ্বাণ ও দেহ উতরটি হরণ' করা অর্থ হতে পারে। কাজেই আমরা ওপরে যে 
সমস্ত কারণ ও নিদর্শন বর্ণনা করেছি সেগুলো নাকচ করে দেবার জন্য এটি মোটেই যথেষ্ট 
নয়। ঈসা আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন বলে যারা দাবী জানিয়ে আসছে 
তারা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারে ৬৯৯১ শব্দটির ব্যবহারের 
আর কোন নজির আছে কি? কিন্তু মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে প্রাণ ও দেহ হরণ, করার: 

তি 


তা-২/২৭-- পারা ৬ 


তাফহীমুল কুরআন - সূরা আন্‌ নিসা 


লুক না লা্জক্শ 
|] পরিসরে এ শব্দটির এ ধরনের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ আছে কি না, এখানে কেবল 
এতটুকুই দেখা দরকার। যদি অবকাশ থেকে থাকে তাহঙে একথা মানতে হবে যে, 
কুরআন সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার আকীদার দ্যর্থহীন প্রতিবাদ জানাবার পরিবর্তে এ শব্দটি 
ব্যবহার করে এই আকীদাটির সহায়ক কারণ ও নিদর্শনগুলোর সংখ্যা আরো একটি 
বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যথায় যেখানে পূর্ব থেকেই সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদা বর্তমান 
ছিল এবং যার ফলে ঈসাকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী মনে করার আকীদা সৃষ্টি হয়ে 
গিয়েছিল, সেখানে 'মৃত্য'-এর ন্যায় সৃস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার না করে 
'ওফাত'-এর ন্যায় ছ্বর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার কোন কারণ ছিল না। 


অসংখ্য 'হাদীসও সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ. 
হাদীসগুলোতে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের পুনর্বার দুনিয়ায় আগমন 
ও দাজ্জালকে হত্যা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (সূরা আহ্যাবের তাফসীরের পরিশিষ্ট 
আমি এ ধরনের সমস্ত হাদীস একত্র করে দিয়েছি।) এগুলো থেকে হযরত ঈসা 
আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় বার আগমনের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
১০877 

সাম্রাজ্যের কোথাও তিনি আছেন 'এবং সেখান থেকে আবার এই দুনিয়ায় ফিরে 
আসবেন__এ দু'টির মধ্যে কোনৃটি এখন অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? যে কোন 
বিবেকবান ব্যক্তি নিজেই এর মীমাংসা করতে পারেন। 


১৯৬. এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা হয়েছে। দুটি অর্থের সমান অবকাশও এখানে 
রয়েছে। এর একটি অর্থ আমরা আয়াতের তরজমায় বর্ণনা করেছি। আর এর দ্বিতীয় অর্থটি 
হচ্ছে £ "আহলে কিতাবের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মৃত্যুর পূর্বে ঈসার ওপর ঈমান 
আনবে না।” আহলে কিতাব অর্থ হচ্ছে ইহুদী। এর অর্থ খৃষ্টানও হতে পারে। প্রথম অর্থটির 
পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যটির মূল বক্তব্য হবে £ ঈসার যখন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে সে সময় যত 
আহলে কিতাব থাকবে তারা সবাই তাঁর ওপর (অর্থাৎ তার রিসালাতের ওপর) ঈমান 
আনবে। দিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মূল বক্তব্য হবে £ মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাবের 
সামনে ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা ঈসার 
(আ) ওপর ঈযান আনে। কিন্তু তারা এমন এক সময় এ ঈমান জানে যখন ঈমান আনা 
ফলপ্রসূ হতে পারে না। এই দু”টি অর্থই বিপুল অংখ্যক সাহাবা, তাবেঈ ও প্রধান 
মুফাস্সিরদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। 

১৯৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এবং তিনি যে বাণী 
এনেছিলেন তার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার ওপর.তিনি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ দেবেন। 
এই সাক্ষ্ের ওপর কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা মায়েদার শেষ রুকৃ'তে। 

১৯৮. মধ্যবর্তী প্রাসর্ঘগিক বিচ্ছির বাক্য খতম হবার পর এখান থেকে আবার পূর্বে 
বর্ণিত ভাষণের সিলসিলা শুরু হচ্ছে। 

১৯৯: অর্থাৎ তারা কেবল নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং এই 
18855804858828085528:880895859898:85838148 
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০৫ তি5৮288 ৫৬5 


তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল২০০ 
এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ খাস করার জন্য, আমি এমন অলেক 
পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য. হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল 
ছিল/২০১ আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক 
শান্তি তৈরী করে রেখেছি।২০২ 


বান্দাদের প্রতত্ষ্ট করার জন্য যতগুলো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তাদের অধিকাংশের 
পেছনে ইহুদী মস্তি ও ইহুদী পুঁজিকে সক্রিয় দেখা গেছে। হকের পথে ও সত্যের দিকে 
আহ্বান করার জন্য যে আন্দোলনই শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় 
বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে! অথচ এই দুর্ভাগা জাতিটির কাছে আল্লাহর কিতাব আছে 
এবং তারা নবীদের উত্তরাধিকারী! তাদের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে 


এক সন্তান। - 

২০০. তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশটি লিখিত রয়েছে £ 

শ্যদি ভূমি আমার লোকদের মধ্য থেকে যে তোমার কাছে থাকে এমন কোন 
অভাবীকে খণ দাও. তাহলে তার সাথে খণদাতার ন্যায় ব্যবহার করো না। তার কাছ 
থেকে সুদও নিয়ো না। যদি ভূমি কখনো নিজের প্রতিবেশীর কাপড় বন্ধকও রাখো ভাহক্গ 
সূর্য ডোবার আগেই ভাবটা তাকে ফেরত দাও। কারণ সেটিই তার একমাত্র পরার কাপড়। 
সেটিই ভার শরীর ঢাকার জন্য একমাত্র পোশাক। তা না হলে সে কি গায়ে দিয়ে ঘুমাবে? 
কাজেই সে ফরিয়াদ করলে আমি তার কথা শুনবো। কারণ আমি করুণাময়।” (যাত্রা 
পুস্তক ২২ ই ২৫--২৭) | 

এ ছাড়াও তাওরাতের আরো কয়েক স্থানে সুদ হারাম হবার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ 
বড় সুদখোর, সংকীর্ণমনা ও পাষাণ হৃদয় জাতি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত এবং এসব 
ব্যাপারে তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে। 
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_ তাফহীমুল কুরআন ও সূরা আন্‌ নিসা 
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কিডু তাদের মধ্য থেকে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী ও ঈমানদার তারা সবাই 
সেই শিক্ষার এতি ঈমান আনে, যা তোমার এতি নাধিল হয়েছে এবং যা তোমার 
পুরে নাধিল করা হয়েছিল /২০৩ এ ধরনের ঈমানদার নিয়মিতভাবে নামায 
কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে 
আমি অবশ মহাপুরষ্কার দান করবো । 


২০১. সামনের দিকে সূরা আনআমের ১৪৬ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা আসছে 
এখানে সন্ভবত সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের ওপর এমন সব 
প্রাণী হারাম করে দেয়া হয় যাদের নখর রয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের ওপর 
হারাম করে দেয়া হয়। এছাড়াও সন্ভবত ইহুদী ফিকাহ শাস্ত্রে অন্য যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও 
কঠোরভার সন্ধান পাওয়া যায়, এখানে সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে। কোন দলের জীবন 
যাপনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়া আসলে তার জন্য একটি শাস্তি ছাড়া আর কিছুই 
নয়।-বেস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আন'আম, ১২২ নম্বর টীকা) 

২০২. অর্থাৎ এ জাতির যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য পরিহার করে 
বিদ্বোহ ও অস্বীকৃতির পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় ও 
আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে। দনিয়ায় যে ভীষণ শাস্তি তারা 
পেয়েছে ও পাচ্ছে তা আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতি পায়নি। দু হাজার বন্ুর হয়ে গেলো কিন্তু 
আ্খনো দুনিয়ার কোথাও তারা সম্মানজনক কোন ঠাই করতে পারেনি। দুনিয়ায় তাদের 
বিক্ষিপ্ততাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ছিন্ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। সর্বক্র তারা 
বিদেশী । পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি যুগও অতিক্রান্ত হয়নি যখন দুনিয়ার কোথাও না 
কোথাও তাদের লাঞ্থিত ও বিধ্বস্ত হতে হয়নি। নিজেদের বিপুল ধনাঢ্যতা সত্তেও কোথাও 
তাদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। আর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 
বিভিন্ন জাতির জন্ম হয় তারপর তারা খতম হয়ে যায় কিন্তু এ জাতিটির মৃত্যু হচ্ছে না। 
একে দুনিয়ায় তাদের ২. ১514১ ০১-১ অর্থাৎ “না জীবিত না মৃত'__জীবন্মৃত 
অবস্থার শাস্তি দেয়া হয়। এ জাতিটি যাতে কিয়ামত পর্যস্ত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির জন্য 
একটি জীবন্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয় এবং নিজের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাদান 
করতে থাকে যে, আল্লাহর কিতাব বগলে দাবিয়ে রেখে আল্লাহর বিরদ্ধে বিদ্রোহের 
ঝাণ্ডা উচু করার পরিণাম এমনিই হয়ে থাকে_-এটিই হচ্ছে এ জাতিটিকে জীবন্মৃত 
অবস্থায় টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য । আব্র আখেরাতের আযাব হবে ইনশাআল্লাহ এর 
চাইতেও বেশী কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক । (এ আলোচনার পর ফিলিস্তিনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি 
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হে মৃহাম্াদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি 'যেমন নৃহ 
ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম।২০৪ আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, 
ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারন, 
ও সুলাইমানের কাছে অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবুর দিয়েছি।২০৫ এর, পূর্বে 
যেসব .নবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং. 
যেসব নবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মুসার সাথে কথা বলেছি 
ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়।২০৬ 


সম্পর্কে লোকদের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আলে ইমরানের ১১২ 
আয়াত দেখুন) 

২০৩. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যেসব লোক আসমানী কিতাবসমূহের- যথার্থ শিক্ষা 
অবগত হয়েছে এবং সব ধরনের হিংসা বিদ্বেষ, জাহেলী জিদ-হঠধর্মিতা, : বংশ্রানুক্রমিক 
অন্ধ অনুসৃতি ও স্বার্থপূজা থেকে মুক্ত হয়ে আসমানী কিতাবসমূহ থেকে যে নিখাদ সত্যের 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে মেনে নেয়, তাদের ভূমিকা হয় 
কাফের ও জালেম ইহুদীদের সাধারণ ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তারা এক নজরে 
অনুভব করে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে দীনের শিক্ষা দিয়েছিলেন কুরআন তারই শিক্ষা দিচ্ছে। 
ভাই তারা নিরপেক্ষ সত্যপ্রীতি সহকারে উভয়টির ওপর ঈমান আনে। | 


২০৪. এখানে যে কথা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন নতুন জিনিস আনেননি, শা ইতিপূর্বে আর কেউ 
আনেননি। তিনি দাবী করছেন না যে, তিনিই এই প্রথমবার একটি নতুন জিনিস পেশ 
করছেন। বরং পূর্ববর্তী নবীগণ জ্ঞানের যে উত্সটি থেকে হিদায়াত লাভ. করেছেন তিনিও 
হিদায়াত "লাভ করেছেন সেই একই উৎস থেকে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জন্গ্রহণকারী। 
পয়গ্াধরগণ হামেশা যে সত্যের বাণী প্রচার করে এসেছেন তিনিও সেই একই সত্য প্রচার 
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এই সমস্ত রসূলকে সৃসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো 
হয়েছিল,২০৭ যাতে তাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠাবার পর লোকদের কাছে আল্লাহর 
মোকাবিলায় কোন প্রমাণ না থাকে।২০৮ আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই পবল পরাক্রান্ ও 
প্রজ্ঞাময়। (লোকেরা চাইলে না মানতে পারে) কিনতু আল্লাহ সাক্ষ দেন, তিনি যা 
কিছু তোমাদের ওপর লাখিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাধিল, করেছেন 
এবং এর ওপর ফেরেশতারাও সাক্ষী, যদিও আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই যথে্ট হয়। 


অহী অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, মনের মধ্যে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা, গোপনভাবে কোন 
কথা বলা এবং পয়গাম 

২০৫. বর্তমান বাইবেলের মধ্যে "্যাবুর' (গীতসর্থইতা) নামে যে অধ্যায়টি পাওয়া যায় 
তার সবটুকুই দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যাবুর নয়। তার মধ্যে অন্যান্য 
লোকদের বহু কথা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে শ্রবং সেগুলোকে তাদের রচয়িতাদের সাথে 
সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত বাণীতে (ভ্তোত্র) একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া 
হয়েছে যে, সেগুলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের, সেগুলোর মধ্যে যথার্থই সত্য 
বাণীর উজ্ব্বল আলো অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে বাইবেলে "আমসালে " সুলাইমান' . 
(হিতোপদেশ) নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে, তাতেও ব্যাপক মিশ্রণ পাওয়া যায়। তার শেষ 
দু'টি অনুচ্ছেদ যে পরে সংযোজন করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তার 
বৃহত্তর অংশ নির্ভুল ও সত্য মনে হয়। এই দু'টি অধ্যায়ের সাথে সাথে হযরত 'আইউব 
(ইয়োব আলাইহিস সালামের নামেও আর একটি অধ্যায় বাইবেলের অন্তরভূক্ত হয়েছে 
কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানের বহু অমূল্য তত্ব থাকা সত্ত্বেও সেটি পড়তে গিয়ে হযরত 
আইউবের সাথে তার সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারটি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ 
কুরআনেও এই অধ্যায়টির প্রথম দিকে হযরত আইউবের যে মহান সবরের প্রশংসা করা 
হয়েছে সম অধ্যায় ঠিক তার উলটো চিত্রই পেশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 
হযরত আইউব তার সমগ্র বিপদকালে আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ অভিযোগ মুখর ছিলেন। 
রিড নি ররর আল্লাহ 
জালেম নন; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তা মানতে প্রস্তুত হতেন না। 


এসব সহীফা ছাড়াও বনী ইসরাঈলদের "নবীদের আরো ১৭ খানি সহীফা বাইবেলে 
 অন্তরতুক্ত হয়েছে। রাযি রিিটিসডিতেলে নিলা 
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যারা নিজেরাই এটা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে 
বাধা দেয় তারা নিসন্দেহে ভুল পথে অথসর হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে, 
গেছে। এভাবে যারা কৃফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলহ্বন করে এবং জুলুম-নিপীড়ন 
চালায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহারামের পথ 
ছাড়া আর কোন পথ দেখাবেন না, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে । আল্লাহর 
জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। 


হে লোকেরা! এই রস্থল তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক 
নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনো তোমাদের জন্যই ভালো। আর যাদি 
অস্বীকার করো, তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে 
সবই আল্লাহর ।২০৯ আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ২১০ 


(যিশাইয়), ইয়ারমিয়াহ (ধিরমিয়), হাযকী ইল [যিহিষ্কেল), অমূস (আমোষ) ও আরো 
কয়েকটি সহীফার অধিকাংশ স্থান পড়ার পর মানুষের ভ্বদয় নেচে উঠে। এগুলোর মধ্যে 
খোদায়ী কালামের সুস্পষ্ট মাহাত্ম অনুভূত হয়। এগুলোতে শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ, 
তাওহীদের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রদান এবং বনী ইসরাঈলের নৈতিক অধপতনের ওপর 
কড়া সমালোচনা পড়ার সময় একজন সাধারণ পাঠক একথা অনুভব লা করে থাকতে 
পারে না যে, ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আলঙ্গাইহিস সালামের ভাষণসমূহ এবং কুরআন মজীদ 
ও এই সহীফাগুলো একই উৎস থেকে উত্সারিত প্লোতধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
২০৬. অন্যান্য নবীদের ওপর যে পদ্ধতিতে.অহী আসতো তা ছিল এই যে, একটি 
আওয়াজ আসতো অথবা ফেরেশতারা পয়গাম শুনাতেন এবং নবীগণ তা শুনতেন। কিন্তু 
মৃসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলধিত হয়। আল্লাহ নিজে তাঁর 
সাথে কথা বলেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এমনতাবে কথাবার্তা 'হতো যেমন দু'জন লোক 
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হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না২১১ আর 
সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো না। মারয়াম পৃ ঈসা মসীহ 
আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান২১২ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ 
মারয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে একটি রূহ: ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে২১৩ 
(যে মারয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)! কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার 
রসলদের প্রতি ঈমান আনো২১৪ এবং শতিন* বলো না।২১৫ নিবৃভ হও, এটা 
তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি 
এর অনেক উর্ধে।২১৬ পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন২১৭ এবং 
সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেই্ট।২১৮ 


সামনাসামনি কথা বলে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা "তা-হা*য় কথোপকথনের বরাত 
দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। বাইবেলেও হযরত মৃসার এই উল্লেখ এভাবেই করা 
হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে £ “যেমন কোন ব্যক্তি কথা বলে তার বন্ধুর সাথে, ঠিক 
তেমনি খোদাবন্দ মূসার সাথে সামনাসামনি কথা বলতেন।” (যাত্রা ৩৩ ৪ ১১) 


২০৭, অর্থাৎ তাদের সবার একই কাজ -ছিল। সে কাজটি ছিল এই যে, যারা আল্লাহর 
পাঠানো শিক্ষার ওপর ঈমান আনবে এবং সেই মোতাবেক নিজেদের দৃষ্টিভংগী ও. 
কার্যকলাপ সংশোধন করে নেবে তাদের তাঁরা সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের সুখবর শুনিয়ে 
দেবেন। আর যারা ভূল চিন্তা ও কর্মের পথ অবলহ্বন করবে তাদেরকে এই ভুল পথ 
অবলম্বন করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেবেন। ' 

২০৮. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠাবার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটি 
ছিল এই যে, আল্লাহ মানব জাতির কাছে নিজের দায়িতু পূর্ণ করার প্রমাণ পেশ করতে 
চাইছিলেন। এর ফলে শেষ বিচারের দিনে কোন পথভ্রষ্ট অপরাধী তাঁর কাছে এই ওজর 
পেশ করতে পারবে না যে, সে জানতো না এবং আল্লাহ যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে তাকে 
অবহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ দুনিয়ার বিভিন্ন 
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স্থানে পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাধিল করেছেন । এ পয়গান্বরগণ অসংখ্য লোকের 
নিকট সত্যের জ্ঞান পৌছিয়ে দিয়েছেন। তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ; কিন্তু এখানে 
রেখে গেছেন তাদের বিভিন্ন কিতাব । মানুষকে পথ দেখাবার জন্য অবশ্যি প্রতি যুগে এ 
কিতাবগুলোর মধ্য থেকে কোন না কোন কিতাব দুনিয়ায় মওজুদ থেকেছে । এরপর যদি 
কোন ব্যক্তি গোমরাহ হয়, তাহলে সেজন্য আল্লাহ ও তার পয়গান্বরকে অভিযুক্ত করা যেতে 
পারে না। বরং এজন্য এঁ ব্যক্তি নিজেই অভিযুক্ত হবে । কারণ তার কাছে পয়গাম পৌছে 
গিয়েছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি । অথবা সেইসব লোক অভিযুক্ত হবে যারা সত্য-সঠিক 
পথ জানতো ; কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের গোমরাহীতে লিগ দেখেও তাদেরকে সত্য পথের 
সন্ধান দেয়নি। 

২০৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মালিকের নাফরমানী করে তোমরা তার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। ক্ষতি হলে তোমাদেরই হবে । 

২১০, অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ অজ্ঞ ও বেখবর নন। তার সাম্রাজ্যে বাস করে তোমরা 
অপরাধমূলক কাজ কারবার করে যেতে থাকবে আর তিনি এর কোন খবর রাখবেন না, 
এটা কেমন করে হতে পারে । তিনি নাদান ও মূর্খও নন। তার ফরমান ও হুকুমনামার 
বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আর তিনি তারু পিক্দ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পদ্ধতিই জানবেন না, 
এ ধরনের কোন অবস্থা কল্পনাই করা যেতে পারে না। 

২১১. এখানে আহলে কিতাব বলতে খুশ্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং "বাড়াবাড়ি" করা 
অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ের সমর্থনে ও সহযোগিতায় সীমা অতিক্রম করে যাওয়া । ইহুদীদের 
অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার ও তীর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর খৃষ্টানদের অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের 
প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 


২১২. মূলে “কালেমা” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মারয়ামের প্রতি কালেমা ফ্লেরমান) 
পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মারয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভাধারকে 
কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণ করার হুকুম দিলেন । ঈসা আলাইহিস 
সালামের বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করার রহস্য সম্পর্কে খৃষ্টানদের প্রথমে একথাই বলা 
হয়েছিল। কিন্তু তারা খ্রীক দর্শনের প্রভাবে ভূল পথ অবলম্বন করে। ফলে প্রথমে তারা 
কালেমা শব্দটিকে 'কালাম' বা 'কথা' 0.09805) -এর সমার্থক মনে করে । তারপর এ 
কালাম ও কথা থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কালাম্‌-গুণ অর্থাৎ 
আল্লাহর কথা বলা বুব্/নো হয়েছে। অতপর ধারণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সত্তার সাথে 

শ্লিষ্ট এ গুণটি মারয়াম আলাঈহাস সালামের উদরে প্রবেশ করে একটি দেহাবয়ব ধারণ 
করে এবং তাই ঈসা মসীহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে । এভাবেই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈঙ্গা || 
আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করার ভ্রান্ত আকীদার উত্তব হয়েছে। তাদের মধ্যে ভ্রান্ত 
বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে যে, আল্লাহ নিজেই নিজেকে অথবা নিজের চিরন্তন গুণাবলী 
থেকে 'কালান' ও 'বাক' গুণকে ঈসার রূপে প্রকাশ করেছেন। 


২১৩. এখানে ঈসা আলাইহিস সালামকে «: ০১ আল্লাহর কাছ থেকে আসা 
রূহ) বলা হয়েছে। সুরা আল বাকারায় একথাটিকে নিঙ্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ০5১: «১-এ1 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 


০০৮৪ (আমি পাক রূহের সাহায্যে ঈসাকে সাহায্য করেছি)। নন্দন নক্ে? 
হচ্ছে £ আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে পাক দ্ূহ দান করেছিলেন। অন্যায় ও 
পাপাচারের সাথে এই পাক রূহের কোনদিন কোন পরিচয়ই হয়নি। আপাদমস্তক সত্য ও 
সততা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ছিল এর বৈশিষ্ট। খৃষ্টানদের কাছেও হ্যরত ঈসা 
আলাইহিস সালামের এই একই পরিচিতি দান কর! হয়েছিন। কিন্তু তারা এর মধ্যেও 
বাড়াবাড়ি করেছে। ৭441 ০ ০১ অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে একটি রূহকে তারা 
বিকৃত করে সরাসরি আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে। আর "রূহুল কুদুস” 01010 07051)-/কে 
ধরে নিয়েছে "আল্লাহর মুকাদ্দাস বা মহাপবিত্র রূহ”, যা ঈসার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। 
এভাবে আল্লাহ ও ঈসার সাথে রূহল কুদুসকে তৃতীয় একজন মাবুদ বানিয়ে নেয়া 
হয়েছিল। এটা ছিল খৃষ্টানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাড়াবাড়ি এবং এর ফলে তারা 
গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার এই যে, মথি লিখিত ইজীলে আজো এ 
বাক্যটি লেখা রয়েছে £ ফেরেশৃতারা তাকে (অর্থাৎ ইউসূফ নাজ্জারকে) স্বপ্নে দেখা দিয়ে 
বললো, "হে ইউসুফ ইবনে দাউদ! তোমার স্ত্রী মারয়ামকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে 
ভয় পেয়ো না। কারণ তার পেটে যে রয়েছে সে রূহল কুদুসের কুদরাতে সৃষ্টি হয়েছে।” 
(অধ্যায় ১ £ শ্লোক ২০) 


২১৪. অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে মেনে নাও এবং সমস্ত রসূলদের 
রিসালাতের স্বীকৃতি দাও। ঈসা মসীও (আ) তাদেরই মধ্যকার একজন রসূল। এটিই ছিল 
হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই 
যথার্থ সত্য শিক্ষাটি মেনে নেয়া উচিত। 


২১৫, অর্থাৎ তিন ইলাহের আকীদা তোমাদের মধ্যে যে কোন আকৃতিতে বিদ্যমান 
থাক না কেন তা পরিহার করো। আসলে রা একই সংগে একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ 
উতয়টিই মানে। ইঞ্জীলগুলোতে মসীহ সালামের যে সমস্ত সুস্পষ্ট বাণী পাওয়া 
যায় তার ভিত্তিতে কোন একজন খৃষ্টানও একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ 
এক এবং তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই। তাওহীদ যে দীনের মূলকথা এটা 
স্বীকার না করে তাদের উপায় নেই। কিন্তু শুরুতেই তাদের মনে এই ভূল ধারণার জন্ম 
হয়েছিল যে, আল্লাহর কালাম ঈসার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর রূহ তাঁর 
মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এই তুল ধারণার কারণে তারা সমগ্ধ বিশ্ব-জাহানের মালিক 
আল্লাহর সাথে ঈসা মসীহ ও রূহল কুদুসের (জিবীল) খোদায়ীকেও মেনে নেয়াকে অযথা 
নিজেদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করেছে৷ এভাবে জোরপূর্বক একটি আকীদা নিজেদের ঘাড়ে 
চাপিয়ে নেবার কারণে একত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস আবার ত্রিত্ববাদে 
বিশ্বাসের সাথে সাথে একত্ববাদে বিশ্বাসকে কিভাবে একই সংগে মেনে চলা যায়, এটা 
যথার্থই তাদের জন্য রহস্যময় ও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রায় আঠার শো বছর থেকে খৃষ্টান 
পর্তিতগণ নিজেদের সৃষ্ট এই জটিলতার গ্রস্থী উন্মোচন করার জন্য মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। 
এরি বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বহু দল উপদল্‌ গঠিত হয়েছে। এরি ভিত্তিতে একটি দল 
অন্য দলকে কাফের বলে প্রচার করেছে। এই বিবাদের ফলে শীর্জার সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। 
এবং বিভিন্ন গীর্জা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তাদের আকায়েদ ও যুক্তি 
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২৪ রুকৃ' 

মশীহ কখনো নিজের আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না 
এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি 
কেন্উ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লঙ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে 
থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবে্টন করে নিজের 
সামনে হাযির করবেন। যারা ঈমান এনে সৎকর্মনীতি অবলহন করেছে তারা সে 
সময় নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে এবং আল্লাহ নিজ অনুথথহে তাদেরকে 
আরো প্রতিদান দেবেন। আর যারা বন্দেগীকে লঙ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার 
করেছে, তাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক শাড়ি দেবেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর ধার 
যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্যে কাউকেও 
তারা সেখানে পাবে না। 


করেলনি। ভার লেরিভ সা দহ এ কি দৃষ্টি করনি আবার আলা ভিন 
মেনে নিয়ে তাঁর একত্ববাদের গায়ে কোন আঁচড় না লাগানো কোনক্রমে সম্ভব নয়। 
শুধমত্র তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই এই জটিল সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে। কাজেই 
বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকাই এর একমাত্র সমাধান। এ জন্য তাদের পরিহার করতে 
হবে ঈসা মসীহ ও রূহল কুদুসের ইলাহ ও মাবুদ হবার ধারণা। একমাত্র আল্লাহকেই 
একক ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং মসীহকে কেবলমাত্র তার পয়গাশ্বর গণ্য 
করতে হবে, তাঁর খোদায়ীতে তাকে কোন প্রকারে শরীক করা যাবে না। 


২১৬. এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ! বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 
বর্ণনা যদি সঠিক হয়েও থাকে তাহলে তা থেকে (বিশেষ করে প্রথম তিনটি ইঞজীল 
15852848884 মসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌ ও বান্দার 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নিসা 
মস পা উকুর্পা ৯০ আঢে ৯৬ গু ৫8০৮০ পাঁতি ছা এ চ্ »এনি 
টি ৮১১19-৮8) ০০১৮৮০৪০৮৬৪ 
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হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জল প্রমাণপত্র 
এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন জালোক রশ্টি পাঠিয়েছি যা 
তোমাদের সুস্পইভাবে পথ দেখিয়ে দেবে। এখন যারা আল্লাহর কথা মেনে নেবে 
এবং তার আশ্রয় খঁজবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, করুণা ও অনুথহের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন। 


সম্পর্ককে বাপ ও বেটার সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছিলেন। আর “বাপ” শব্দটি তিনি 
আল্লাহর জন্য নিছক উপমা ও রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে এই সম্পর্ক বুঝা 
যায়। আসল অর্থে এটিকে ব্যবহার করেননি। এটা কেবলমাত্র ঈসা আলাইহিস সালামের 
একার বৈশিষ্ট নয়। প্রাচীন যুগ থেকে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর জন্য বাপ প্রতিশব্দটি 
ব্যবহার করে আসছে। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ঈসা 
আলাইহিস সালাম নিজের কওমের মধ্যে প্রচলিত বাকধারা অনুযায়ী এ শব্দটি ব্যবহার 
করেছিলেন। তিনি আল্লাহকে কেবলমাত্র নিজের নয় বরং সমস্ত মানুষের বাপ বলতেন। 
কিন্তু খৃষ্টানরা এখানে এসে আবার বাড়াবাড়ি করেছে। তারা মসীহকে আল্লাহর একমাত্র 
পুত্র গণ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা যে অদ্ভূত মতবাদ পোষণ করে তার সারনির্যাস হচ্ছে £ 
যেহেতু মসীহ আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ এবং তার কালেমা ও তাঁর রূহের শারীরিক 
কাঠামো, “কাজেই তিনি আল্লাহর একমাত্র পুত্র। আর" আল্লাহ তার একমাত্র পুত্রকে এ 
উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যে, তিনি মানুষের গোনাহ নিজের মাথায় নিয়ে শূলে চড়ে” 
প্রাণ দেবেন এবং নিজের রক্তের বিনিময়ে মানুষের গোনাহের কাফ্ফারা আদায় করতবন। 
অথচ মসীহ আলাইহিস সালামের কোন বাণী থেকে তারা এর কোন প্রমাণ পেশ করতৈ, 
পারবে না। এ আকীদাটি তাদের নিজেদের তৈরী করা। তারা নিজেদের পয়গা্বরের মহান 
ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে এটি তারই ফলশ্রুতি। 


আল্লাহ এখানে কাফ্ফারা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেননি। কারণ এটা 
খৃষ্টানদের কোন স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিশ্বাস নয়। বরং এটা হচ্ছে মসীহকে (আ) আল্লাহর পুত্র 
গণ্য করার পরিণতি এবং “যদি মসীহ আল্লাহর একমাত্র পুত্রই হন তাহলে তিনি শূল্পবিদ্ধ 
হয়ে লাঞ্ছিতের মৃত্যুবরণ করনেন কেন* এ প্রশ্নের একটি দার্শনিক ও মরমীয় ব্যাখ্যা। 
কাজেই যদি মসীহ আলাইহিস সালামের আল্লাহর পুত্র হবার ধারণার প্রতিবাদ করা হয় 
এবং তাঁর শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কিত ভূল ধারণা দূর করা যায় তাহলে আপনা 
88485585858, 
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লোকেরা২১৯ তোমার কাছে পিতা-মাতাহীন নিসভ্তান ব্যক্ির২২০ ব্যাপারে 
ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন £ যদি 
কোন ব্যক্তি নিসভ্ভান মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে,২২১ তাহলে সে তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অরধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিসভানা মারা যায় তাহলে ভাই 
হবে তার ওয়ারিস।২২২ দুই বোন যদি হৃত্রে ওয়ারিস হয়, তাহবে ভারা পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে,২২৩ 


আর যদি কয়েকজন ভাই ও বোন 
হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরদ্ষদের দুইভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য 
সুষ্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিদ্বোত না হও এবং আল্লাহ সবকিছু 
অম্পরে জানেন । 

| ২১৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের অস্তিতু সম্পন্ন কোন জিনিসের সাথেও আল্লাহর . 
| পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নেই। বরং এ সম্পর্ক হচ্ছে মালিক ও তার মালিকানাধীন বস্তুর 
২১৮. অর্থাৎ নিজের খোদায়ীর ব্যবস্থাপনা করার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট! তার, 
ূ কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই এ জন্য কাউকে পুত্র 


বানাবারও তার কোন দরকার নেই! 


| ২১৯. এ সূরাটি নাধিল হওয়ার অনেক পরে এ আয়াতটি নাধিল হয়। কোন কোন 
হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনাটি সঠিক না 
| হলেও কমপক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়! এর 
| অনেক পূর্বে সূরা নিসা নাধিল হয় এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র সূরা হিসেবে তখন পাঠ করা 
হচ্ছিল। এ জন্যই মীরাসের বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে যে আয়াতগুলো বর্ণনা 
করা হয় তার সাথে এ আয়াতটি বর্ণিত হয়নি বরং পরিশিষ্ট হিসেবে সূরার শেষে একে 

রাখা হয়েছে। 
২২০. মূল বাক্যে কালালা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শব্দের অর্থের ব্যাপারে 
নিও রাধ রয়েছে। কারো কারো মতে কালালা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার সন্তান নেই 


পারা £ ৬ 


প্রথমোক্ত লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ ফকীহগণ তাঁর এই মত সমর্থন 
করেছেন! কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআনে কালালার 
বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অথচ কালালার বাপ বেঁচে 
থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না। 


২২১. এখানে এমন সব ভাইবোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও 
বাপ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে শরীক। হযরত আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন! কোন সাহাবা 
তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বসম্মত মতে পরিণত 
হয়েছে। 


২২২, অর্থাৎ ভাই তার সধস্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যদি কোন নির্দিষ্ট অংশের অন্য 
কোন অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী 
থাকে__যেমন স্বামী তাহলে প্রথমে তার অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
ভাই পাবে। 


২২৩. দৃ'য়ের বেশী বোন হলে তাদের সম্পর্কেও এই একই বিধান কার্যকর হবে। 


